নলত্গীম্র লাক্যম্পাতল। 


গিরাশ সুগেব নাট্য গ্রযোজন। সম্পকিতত 
একটি নিউবুফোগা দলিত । 
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মীরা দত্ত ১৪ রমানাঁথ মজুমদার ই্রীট, জাতীয় সাহিতা পরিষদ তইতে প্রকাশিত ও 
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ কর্তৃক নিউ মানস গ্রির্টিং, ১/বি, গোয়াবাগণন স্্রীট, কলিকাতা -৬ 


হইতে মুদ্রিত। 


চন্দনার স্স্রর্তির উদ্দেশে 
দাদা 


বিষ ব্ 


১। মুখরন্ধ 
॥এক ॥ 

' ধনপ্রয় মুখোপাধ্যায়ের নাট্যশীলা বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ ১৯০৩ সালে 
“বঙ্গভমি” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, ১৯০৬ সালে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ বীণা” 
পিকায়.বেরোয়। তিনবছর পরে প্রবন্ধগুলি কিহু সংশোধন করে পুস্তকাকাবে 
প্রকাশ করা হয়। 

লেখক নাট্যপ্রযৌজনার প্রায় মবকরটি দিক নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। 
নাট/-নিবাচন, দর্শকরুচি, অভিনয়, পোষাক, দৃশ্তপট, গান-নাচের ব্যবহার নিয়ে 
এমন তীক্ষভাবে বিচার-বিবেচনা মমকালে আর চোখে পড়ে না । বলা চলে 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশ-পনর বছর এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ছয় ব্ছরের 

বাংল! নাট্যশালার বাস্তব অবস্থীর ছবিটি এখানে ধরা পড়েছে। এই সময়কার 

নাটা-গ্েথে'জনা, অভিনয় প্রভৃতি বিষয়ে সমকালে কোনো কোনো সংবাদপত্র 
বা ব্য্তিবিশেষ যে সব মামুণি মন্তব্য বা সৌচ্ছণস প্রশংসা করত তার যথার্থ 
বিচার করার স্থযোগ রুরে দিয়েছেন এই অজ্ঞাত-পরিচয় লেখক। 

এই অতি মূল্যবান বইটির লেখক কে তা নিয়ে ভাবনা আছে। ধনঞয় : 
মুখোপাধ্যায় এই নামটিকে অনেকে ছন্ননাম বলে মনে করতে চান। অর্ধেন্দুশেখর 
মুস্তফীর পুত্র ব্যোমকেশ মুস্তফী এই পুস্তকের লেখক এরূপ মত অনেকে মানেন। 
কিন্তু সে বক্তব্য কতট। গ্রহণযোগ্য, তার পক্ষে-বিপক্ষে কতটা যুক্তি আছে তলিয়ে 
দেখা যাক। | 

ধনগ্রয়' মুখোপাধ্যায় আগলে ব্যোমকেশ বীর ছন্মনাম-_-এই তথ্যের 
পক্ষে ও বিপক্ষে নিম্নলিখিত বক্তব্য উপস্থিত করা চলে । 

এক. ব্যোমকেশ মুস্তফীর মতো খ্যাতনামা. লেখক ভিন্ন নামে প্রবন্ধটি 
লিখবেন কেন, তাঁর আরও অনেক লেখ। নিজের নামেই বেরিয়েছিল । ধনধরয় 


ছ্‌ই 


মুখোপাধ্যায় নামেই কেউ .এই প্রবন্বগুলি লিখে থাকষেন। “এই বক্তব্যের 
বিরুদ্ধে ছুটি কথা আঁছে। প্রবন্ধ গুলিতে সমকালীন থিয়েটার ক্তৃপক্ষকে সরাঁসষি। 
আক্রমণ করা হয়েছে। তাদের রুচি ও বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে রেশ কটুমন্তব্য করা, 
হয়েছে। তারা অনেকেই ব্যোমকেশবাবুর পরিচিত ছিলেন। সেজন্য 
ছত্সনামের অস্তরাল গ্রহণ কর। অযৌক্তিক নয় । -আরু ধনপ্রয় নামক অপরিচিত. 
লেখক, যিনি আর কিছুই লেখেন মি, তার সাময়িক পত্রের প্রবন্ধ গরজ করে বই 
করে ছাপবার আগ্রহ কোনে! প্রকাশকের হবার কথ নয় এবং অন্ধ্রূপ লেখকের 
এ জাতীয় পর্যবেক্ষণ ও সমলোচনা। শক্তির কথা অবিশ্থান্গ্রায়। অভিনয়, 
পাজপৌষাক, সাহিত্য* গান-নাচ, মঞ্চসজ্জা--সব কটি ব্যাপারে জ্ঞান, একজন 
অপরিচিত ধনগ্রয় কোথায় পাবেন? 

ছুই, এই বইয়ের লেখক অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী সম্:ন্ধ অশেষ শ্রদ্ধা গ্রন্থমধ্যে 
বার বার প্রকাশ করেছেন। অর্দেন্দুশেখবের অভিনয়-শিক্ষা-প্রণালীর গুণকীর্ভন,. 
কর। হয়েছে। পিতার প্রতি ব্যোমকেশ মুস্তফীর এ জাতীয় শ্রদ্ধাপ্রকাশ . 
সঙ্গত বলে মনে হয় । কিন্তু আলোচ্য রচনাটির মধ্যে - একাধিকবার 
অর্ধেন্দুশেখরের গতি কটাক্ষও করা হয়েছে । তা কি করে সম্ভব হলো? , 

তিন* ব্যোমকেশ মুস্তফীর নামে প্রকাঢত রচনাবলীর তুলনায় বর্তমান 
গ্রন্থটির মধ্যে চিস্তার ও পধবেক্ষণের নম্রতা এবং সমগ্রত| লক্ষ্য কর! যায় । 
কিন্ত এ জাতীয় সাবজেক্টিভ, লক্ষণের উপরে খুব বেশি নিভ্র কর? চলে না। 

চার, ১৩১৯ বঙ্গাব্ধে “বিশেষজ্ঞ” ( অর্থাৎ কিরণচন্ত্র দত্ত ) “নাট্যমন্দির” 
পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় স্পষ্টই ইঙ্গিত করেছেন “বঙ্গীয় নাট্যশালা” গ্রস্থের লেখক 
ধনপ্রয় মুখোপাধ্যায় ব্যোমকেশ মুস্তক্কী ছাড়া আর কেউ-ই নন। তবে উক্ত 
বিশেষজ্ঞ নাট্যপ্রসঙ্গে ব্যোমকেশ-মহেন্দ্রনাথদের বিরুদ্ধপক্ষের লোক ছিলেন। 
তার সাক্ষ্য নিদ্ধিধায় গ্রহণ করা যায় কি? ব্যোমকেশবাবু অর্ধেন্ু-পক্ষতুক্ত, 
সুতরাং গিরিশ-বিরোধী, নাট্যশালা.বিষয়ক তার ঘমালোচনা নিরপেক্ষ নয়”. 
এরূপ কথাই বিশেষজ্ঞ মহাশয় বলতে চেয়েছিলেন । 


তিন 


পাঁচ, বর্তমান পুস্তকের প্রকাশক নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ব্যোমকেশ বাবুর 
ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আবার বইয়ের পাদটাকায় নগেন্দ্রনাথ বনস্থ সম্পর্কে যে উল্লেখ আছে 
তাও ব্যোমকেশ বাবুর সঙ্গে নগেন্দ্রনখের ঘনিষ্ঠতার কথাই মনে করিয়ে দেয়। 
অরশ্য এরপ প্রমাণের সাহায্যে কিছুই স্থির করা সম্ভব নয়; নলিনী বাবু-নগেন্ 
বাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠত। থাকার অধিকার ব্যোমকেশ বাবুর একচেটিয়। ছিল না । 

ছয়, ব্যোমকেশ বাবুর যে সব প্রবন্ধ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল 
€ সাহিত্যসাধকচরিতম|লার অন্তর্গত দেবজ্যোতি দ্বাশের লেখা বই দ্রষ্টব্য ) 
তাতে ণাট্য বিষয়ক বেশ কয়েকটি রচনা আছে। “দীনবন্ধুর নাটকীয় প্রতিভা”, 
“্বঙ্ীয় নাট্যশালার ইতিহাস” ( ছুটি প্রবন্ধ), “তেইশশত বর্ষের প্রাচীন 
নাট্যশালা আবিষ্কার”, “একখানি বিস্তৃত নাটক”, “নাট্যকার গিরিশচন্দ্র” 
“আবৃত্তির উপযোগিতা”, “বাঙ্গলার প্রাচীন আবৃত্তি প্রথা”, «এ দেশের 
নট-জীরন” ; তাছাড়া সম্ভরত “বিশ্বকোষ” ষোড়শখণ্ডে প্রকাশিত “রজালয়” 
নামক দীর্ঘ গুবন্ধেরগ উল্লেখ করা চলে। বিশেষ করে অভিনয় আবৃত্তি সম্পকে 
একটি ম্প্ ধারণাও তার ছিলা এই থ্যগুলি গ্রন্থটির লেখক হিসাবে তার 
দিকেই অঙ্গুলি নিদেশ করে। 

সাত, “বিকোষের" প্রবন্ধা ব্যোমকেশ মুস্তফীর লেখা- ন্বয়ং সম্পাদক 
নগেন্্রনাথ বন্থু নাকি এ কথা বলেছিলেন, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 
অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের “গিবিশচন্্র” বইয়ে এ তথ্য পাওয়। যায়। ১৩১৯ 
বঙ্গাবে পূর্বোক্ত “বিশেষজ্ঞ” কিরণচন্্র দত্ত “নাট্যমন্দির” পঞ্রিকায় প্রথম এ কথা 
বলেন। যদি তা-ই হয় তবে “বঙ্গীয় নাট্যশালা”ও ব্যোমকেশবাবুর লেখা 
হওয়া সম্ভব । কারণ “রঙ্গধলয়” প্রবন্ধের শেষ দিকে বল! হয়েছে। 

*.-*-**এই সকল নাট্যশালা দ্বার! বাঙ্গল! নাট্যসাহিত্য পরিপুষ্ট হইয়াছে 
বটে, কিন্ত আজিও নট্যশালার বিশেষ উদ্নিত হয় নাই । সময় ও বিষয়োচিত 
বেশতৃষার পারিপাট্য হয় নাই, ইংরেজীতে যাহাঁকে মেক আপ (189 4) 
বলে তাহার কিছুই নাই। দৃশ্থাপটাদির উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্ত এখনও 


চার 


তাহার মধ্যে স্থসঙ্গতি আসে নাই। প্রারুতিক পরিবর্তন দেখাইতে, দৃণ্ঠ 
যোজনার কৌশল সম্পাদন করিত্বে, দৃষ্টিবিভ্রম ও বিন্ময় উৎপাদনের জন্য 
নানায়প যয্ত্র সাহায্য ও বৈজ্ঞানিক ব্যপারের অনুষ্ঠান হইতেছে বটে, কিন্তু 
ইংলগ্ডের নাট্যশালার তুলনায় মে সকল বিষয়ে বাঙ্গলার নাট্যশালা বহু 
পশ্চাৎপদ্দ বহিয়াছে। সর্বাপেক্ষা ভ্রটি লক্ষিত হয় অভিনয় কলায়। 
এখন বাঙ্গাল। নাট্যশালায় দুইটি রীতিতে অভিনয় হইয়। থাকে। একটিকে 
গিরিশবাবুর স্কুল অর্থাৎ রীতি ও অপরটিকে মুস্তফীর ( অর্দেন্দু বাণুর ) স্কুল বা 
ব্ীতি বলে। গিরিশবাবুৰ বীতিতে কি পদ্য অঙিনয়ে কি গদ্য অভিনয়ে 
অভিনেতার! যেন একট। কবিতার সুর ধরিয়! শ্ো্স্থখকর উপায়ে অভিনয় 
করিতে থাকে । ইহাতে শ্বরের উন্নয়ন ও অবনয়ন অতি ভরত শিল্পন্ধ হয়। 
ুস্তফীর রীতিতে কি গগ্য কি পদ্য কথোপকথনের সুরে অভিনীত হয়, কেহ 
কোনরূপ নকল স্তর অবলম্বন করিয়। আধৃত্তি করে না । ইহাঁত আহন্তি গুণে 
শোত্রন্খকর করিবার দিকে দৃষ্টি দেওয়া অপেক্ষ। বক্তব্য ব্ষ-য়র ভাবের প্রি 
বেশী লক্ষ্য রাখা হয় । নিরিশবাবুর গীতি আজকাল বনু বিস্তৃত। মুশ্তফীৰ 
রীতি তত বিস্তৃত হইবার অবকাশ পায় নাই । ". মিরিশবাধর র।তি সহচ্জ 
অন্যান্ত হয় বলয়! অল্পবিষ্ভা অভিনেতার সংখ্যা আজকাল অনেক বেশী। পুরুষ 
“অভিনেতা অপেক্ষা আজকাল স্ত্রী অভিনেএীরা বেশী উদ্তি-প্রয়।সিন। ও শিক্ষা 
প্রিয়। হইয়া! থাকে 1” [ বিশ্বকোষ” ১৬শ খণ্ড, ১৩১২ ] 

“্ব্লীয় নাট্যশালা” গ্রন্থের লেখক পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তগুপিকেই সমক!লীম 
মঞ্চাভিনয় থেকে নানা তথ্যের উল্লেখ করে এ্রতিষ্ঠিত করেছেন। অভিনয়ে 
অর্দেন্দুদ্ধুল এবং গিরিশ-্ুল সন্ন্েও ছুটি রচনায় হুবহু এক কথা বলা হয়েছে। 
সন্দেহ নেই “বঙ্গালয় ( বঙ্গীয়)” এবং “বঙ্গীয় নাট্যশাল1” একই ব্যপ্তির লেখা। 
কিন্তু প্রথমোক্তটি ব্যোমকেশবাবুর রচনা এ বিষয়ে পূর্বোন্সিখিত ছুই লেখকের 
সাক্ষ্য ( নগেন্দ্রনাথ বস্তুর কথা অবিনাশ বাবু উদ্ধত করেছন বহু কাল পরে ). 


পধাঞ্ধ নয়। 


পাচ 


"বঙ্গীয় নাই্যশাল।” বোমকেশ মুস্তফীর লেখা হওয়া সম্ভব, যদিও আমরা 
সে বিষয়ে একশ ভাশ নিশ্চিত নই | কিন্তু বিশ্বকোষে প্রকাশিত প্রবন্ধের চেয়ে 
এট অনেক উচ্চস্তরের লেখ! ৷ সেগানে তথ্য।লোচনার প্রাধান্য । বিভ্রান্তিও 
এসেছে সেই নুত্রে। এখানে বিচার বিশ্লেষণ ও মূলযায়নই লক্ষ্য । পক্ষপাতিত্তের 
অজুহাতে সত্যকে এড়ানো যাবে না । যদি ,ব্যোমকেশই এর লেখক হন, 
ভিনি অখেন্দুকেও সমালোচনা থেকে রেহাই দেন নি। ধার লেখা হোক, 
লেখাটি খুব মূল বান। তাই এ পিষয়ে আমর বিশেষ আগ্রহী | 


॥ দুই ॥ 
পুস্তকের আখ্যাঁপর, উৎসর্গ-পত্র, সুচীপত্র প্রভৃতি নিষ্বে উদ্ধৃত হল-_ 
আধ্যাপত্র : প্রথম পৃষ্ঠা 
' বঙ্গীয় নাট্যশাল1 | (সমালোচনা) | (বাণী ও বঙ্গভূমি” হইতে পুন- 
মুদ্রিত ও পরিধন্ধিত ) | শ্রীধনগরয় মুখোপাধ্যায় | 


আখ্যাপত্র দ্বিতীয় পৃষ্ঠা 
প্রিন্টার_ শ্রীবিহারীলাল নাথ, | এমাবেন্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌, | ৬নং সিমলা 
্রাট, কলিকাতা | প্রকাশক-_নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, | ৪ণনং দুর্গাচরণ মিত্রের" 
স্াট কলিকাতা | 


উওসর্গ-পত্র 
ধাহাদের রুচি, প্রয়োজন ও তৃপ্তির দোহাই দিয়! | আধুনিক বঙ্গীয় 
নাট্যশালাগ্তলিতে | নানাবিধ কুপ্রথার । প্রচলন সমধিত হইয়1 থাকে, সেই । 
মাট্যমোদী ও নাট্যপ্রিয় দর্শকবৃন্দের | উদ্বোধনার্থ | এই প্রবন্ধ কয়টি 
তাহাদিগকেই উপহত হইল। ৃ 


ছয় 

সূচীপত্র । 
১। অবতরনিকা-/. | ২ এ (মুখবন্ধ)--১ | ৩ পুস্তক নির্বাচন_৬ 
৪1 অভিনয়-শিক্ষী-২২ | ৫। পোঁষাক-পরিচ্ছদ--৩৯। ৬। দৃশ্যপটাদি 
৫৫1 ৭1 নাঁচ--৬৪। ৮। গান-৭৬। ৯। অভিনেত্বর্গ _₹৬। 
১০। অভিনয়ের. সময়--৯৭। ১১। দর্শক ও সমালোচক--১০৪। 
১২। উপসংহার--১১৭। | 


লেখক-কৃত অবতরণিকা নিষ়্ে উদ্ধৃত হলো-_ 
অবতরণিক। 


জ্ঞান হওয়া অবধি অনেক বাঙাল! নাটক পড়িয়াছি আর অনেক নাটকের 
অভিনয়ও দেখিয়াছি। ইহা হইতেই বঙ্গীয় নাট্যশালা সম্বন্ধে আমার যাহা ধারণা 
হইয়াছে, “বাণী, সম্পাদকের আগ্রহে, তাহাই প্রবন্ধাকারে লিখিয়াছিলাম। 
ইহার কয়েকটি ১৩১০ সালে “রঙ্গভূমি” নামক সাপ্তাহিক পত্রে এবং কতকগুলি 
১৩১৩ সালে “বাণী” পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি কয়েকটি 
অভিনেত| বন্ধুর আগ্রহে আজ আবার সেগুপিই একটু সংশোধন করিয়া 
পুস্তকাঁকারে ছাপাইলাম। বন্ধুরা বলেন, -এ প্রবন্ধগুলিতে বঙ্গীয় নাট্যশাল।র 
ও বাঙ্গালী অভিনেতৃবর্গের অনেক উপকার হইবে। --ভাল কথা, বন্ধুদের 
আশ! সফল হয়, বড় ভাল। আমার পরিশ্রমের অনেক বেশী পুরষ্কার লাভ 
হইবে ; আর যদ্দি তাহা নাও হয়, তবু দুঃখ করিবার কিছু থাকিবে না, কারণ 
আমি জানি, আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে এত বড় একটা! প্রতিষ্ঠানের সংস্কার হইতেই 
পারে না। উহ। সমাজের তৃপ্রি-বিরক্তি ও প্রয়োজন লক্ষ্য করিয়া দীড়াইয়া 
আছে। সমাঁজ যদ্দি তাহার সংস্কারকল্পে একবাক্যে চেষ্টা না কৰে, ব্যক্তিগত 
চেষ্টায় তাহার্‌ সংস্কার অসস্তব। আমার যাহা আশা তাহ নাট্যশালার ব৷ 
অভিনেতৃবর্গের সংস্কার নহে) তাহা স্বতক্্র,-ত্বাহা নাট্যমোদী নাট্যপ্রিয় 
জনসাধারণের হাতে । 


সাত 


বর্তমান গ্রন্থে বঙ্গীয় নাট্যশালার যে সকঙ্গ তথ্য সংগৃহীত হইল, সেগুলি 
এখন সমস্যা হইয়া দীড়াইয়াছে। এই সকল দোষপূর্ণ নাট্যশালাশুলিকে আজ 
পঞ্চাশঘর্কাল সমাজ সর্ধতোভাবে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে এবং ইহার 
গতি ও পরিণতি লক্ষ্য করিতেছে । এখন ইহাদের এঅবস্থা যাহা জীড়াইয়াছে, 
তাহাতে সমাজের একদেশে এমনও জল্পনা-কল্পনা উিয়াছে যে, বর্তমান 
অবস্থায় বঙ্গীয়-নাট্যশালাগুলি রাখা যায কি না বা এগুলিকে পরিপোষণ করা 
উচিত কি না? 

এরপ স্থলে সমস্যার মীমাংসা প্রয়োজন। বঙ্গীয়-নাট্যশালার রহস্থাগুলি 
যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া দিলাম।, যাহারা দর্শক, এতন্বারা তাহাদের যদি 
সকল দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপের প্রবৃদ্ধি উদ্ধদ্ধ হয়, তাহ' হইলে শ্রম সার্থক হইবে। 
নাট্যশালাগুলিতে এখন সাজ-পোষাকের চটকে, দৃশ্তপটের চমকে, নাচগানের 
প্মকে আর. বন্তুতীববাচালতা-ভাডামীর ঝলকে দর্শকের নয়ন-মন উপসর্গযৌগে 
ধাত্ব্থর, হ্যায় বলে অন্যত্র নীত হয়, কাজেই ইহার অভ্যন্তরে শত শত দোষ 
প্ুপ্তীভূত হইয়! উঠিয়াছে। দর্শকগণ যদি এখন হইতে চক্ষু চাহিয়া সকল দিকে 
দৃষ্টিপাত করিয়া, দেশের নাট্যসাহিত্য এবং নাট্যকলার প্রতি অনুগ্রহ করিয়! 
শ্বাধীনভাবে আপনাদের মতামত প্রকাশ করিতে ন1 পারেন, তাহা হইলে 
এই এতদিনের সঙ্গীতকলার এত বড় গ্রুবল প্রতিষ্ঠানকে সমাজ বাধ্য হইয়া 
পরিত্যাগ করিবেই। বঙ্গীয় নাট্যশালাগুলি দর্শকের মুখ চাহিয়া, দর্শকের 


%* পতাকার বঙ্গালয়” নামক একটি প্রবন্ধে ২০ আষাড়ের প্ঢাকা প্রকাশে” 
শ্রীযুক্ত যছুনাথ লাহিড়ী মহাশয় ঢাঁকার রঙ্গালয় ছুইটির অবস্থার সমালোচনা 
করেন। “ঢাকা প্রকাশ"সম্পাদক" সেই প্রবন্ধের উপর মন্তব্য লিখিতে গিয়া 

+_যাহাদের ধ্বংসই প্রার্থনীয় তাহাদের. ম্বদ্ধে আলোচনাই বা কেন, 
আর তাহাদের সংস্কার চেষ্টাই বাঁ কেন? | 

_-ঢাকাপ্রকাশ ২০৭ আষাঢ় ১৩১৬ 


আট 


ভরসা! পাইয়াই উদ্দামগতিতে একরোখে অবনতির দিকে চলিয়াছে। সংবাদ- | 
পত্রাদির সমীলোচনায় তাহার আর ভ্রক্ষেপও করে নাঁ। সংবাদপত্রও আর : 
তাহ।দিগকে পূর্বের ন্যায় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না। লাহিত্যক্ষেত্রের এই নীরব 
বিবাদ যাহাতে মিটিয়! যায়, তাহার জন্যই আজ এই প্রবন্ধ কয়টি জনসমাজে 
প্রচারিত হইল। এই জ্ঞানাপনশলাকায় দর্শকগণের চক্ষুরুন্ীলিত হইলে অম 
সফল হইবে। 
সাঁধারণে বিশেষত: নাট্যশালার কতৃপক্ষগণ আমার এই সকল প্রস্তাবে 
আমাকে “একদেশদর্শী”, “বিদ্রোহ-উত্তেজনাকারী” প্রভৃতি বলিয়া গালি দিতে 
পারেন; কিন্ত তাহার পূর্বে ধীরভাবে এই প্রবন্ধ কয়টা পড়িবেন। তাহার পরও 
যদ্দি কিছু বলিবার আবশ্যক বোঁধ করেন, বলি:বন, ম।থা পাতিয়া লইব। 
অবশেষে একটা কথা --প্রবন্ধগুলি গ্থম যখন প্রকাশিত হয়, তথন 
নটকুলচ্ড়ামণি অর্দেন্দুশেখর কর্মক্ষেত্রে বর্তমান ছিলেন। ১৩১৫ সালের ৩১শে 
দ্র তাহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। নাট্যশালার ইতিহাসে সে একটি 
বিশেষ ছুর্দিনে গিয়াছে । আমরা! যে সকল সংস্কার প্রার্থী, ত।হার অভাবে কে 
এগন সেগুলি করিতে সক্ষম হইবে, তাহ! ভাবিবার বিষয় বটে। যাহা হউক 
এই গ্রস্থের রচনকালের সামগ্রস্ত বক্ষার জন্য, গ্রবন্গুলিতে তাহার নাম 
“শ্রীহীন” কবিলাম না, নিবেদন ইতি। 
কলিকাতা 


) শীধনগ্রয় মুখোপাধ্যায় 
১লা শ্রাবণ ১৩১৩৬ 


॥ তিন॥ | 

এর পরে মৃলগ্রস্থটি মুদ্রিত হচ্ছে। সমকালীন নাটক, নাট্যকার, 
অন্ভিনেতা ও অন্যান্য কলকুশলীদের সম্পর্কে নান! উল্লেখ ও মন্তব্য রচনাটির 
মধ্যে ছড়িয়ে আছে। যে বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সঙ্কলিত হয়েছে “গ্রসঙ্গ' 


নয় 


নীর্ক অংশে । সর্বশেষে গ্রন্থটির মূল্য বিচার কর? হয়েছে ছুটি প্রবন্ধ। 
আলোচনা গ্রন্থশেষে সংযোজিত হল। পাঠকমনে কোনরপ পূর্বসংস্কার স্থটি না 
করাই এর উদ্দেশ্ত । পাঠক মূল বই পড়ে যে সব কথা ভাববেন, সম্পাদকদের 
বক্তব্যের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখতে পারবেন, একমত বা দ্বিমত পোষণের 
অধিকার তারই । 


ক্ষেব্রগুপ্ধ | বিষুবন্থ 


লঙ্গীঘু নাট্যশাল্লা-মনতাগ্রস্ 
অবতরণিকা 


ধাহারা বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও পুষ্টি কামনা করিয়া থাকেন 
তাহদের অনেকেরই মতে বর্তমান বাংলা নাট সাহিত্যের আলেচন' একটু 
বিশেষভাবে কড়া হাতে কর! আবশ্যক হইতেছছে। কারণ বাঁংলাসাহিত্যের 
এই অংশে আবর্জনার পরিমাণ বড় বেশী হইয়া পড়িয়াছে। আমার মনে হয়, 
নাটা-সাহিত্য আলোচনার পূর্বেই আমাদের বঙ্গীয় নাটাশালাগলির আলোচনা 
বিশেষরূপে হওয়] অবশ্ঠক | ইহার কয়েকটি কারণ উল্লেখ কর! যাইতে পাকে £- 

১ম, নাট্যশাল। হইতেই নাটকীয় রুচি হয এবং নিয়ন্্িত হয়। স্থৃতরাং 
নাট্যশালাগ,লি যদি সমালোচনার নিকষ-পাষাণে কিয়! লওয়া যায়, তাহা 
হইলে, সেই সঙ্গে নাটকীয় কটিও পরিমাজিত হইয়া যাইকে। 

২য়, নাট্যশাল! পরিচালনের জন্য -নিত্য নৃতন নৃতন নাট্যকাব্যের 
প্রয়োজন হইবে । সুতরাং যে প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে নাট্যসাহি'ত্যর পুষ্টি হয় 
সেই প্রড়িানগলি দেশের বিজ্ঞগণের আলোচনা দ্বারা যদি পরিশুদ্ধ হইয়া 
উঠে, তবে সঙ্গে সঙ্গে নাট্যসাহিত্যও পরিশুদ্ধ ও স্থসংযত হইয়! পড়িবে । 

৩য়, নটকুলগণরু, নটচুড়ামণি শ্রীযুক্ত অর্দেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয়ের 
( ১৩১০ সালের «বাণী” পত্রিকায় যখন এই পুস্তকের অধিকাংশ প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়, তথন অর্দেন্দুবাবু পরলোকগত হন নাই ) মুখে বহুবার শুনিয়াছি যে, 
যে সকল স্থকুমার কলার মধ্যে কোন একটির সম্যক অনুশীলন করিলে, জাতি- 
বিশেষ জগতে গৌরব লাভ করিতে পারে, সেগুলির মধ্যে সঙ্গীত, শিল্প ও 
সাহিত্য প্রধান। নাট্যশালায় এই ত্রিবিধ শ্রেষ্ট কলারই যুগপৎ অন্গশীলন 
হয়, ' নাট্যশ্র্পীকে অর্থাৎ অভিনেতৃবর্শকে ত্রিবিধ কলায় ঝুৎ্পন্ন হইতে হয়। 
যে দেশে যে কালে নাট্যশালায় এইরূপ অভিজ্ঞ অভিনেতৃবর্গের উত্তব বা 
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সমাবেশ হয়, সে কালে সে দেশের গৌরব সর্বতোভাবে বর্ধিত হয়। মুস্তফী 
মহাশয়ের এই সকল কথায় যদি বিন্দুমাত্র সার থাকে, তবে অবশ্যই স্বীকার 
কবিতে হইবে যে বঙ্গীয় নাট্যশালার আলোচন। একান্ত কর্তব্য । 

বস্তুতঃ আমাদের দেশে নাট্যশালা স্থাপনের পূর্বে নাট্যসাহিত্য অতিশয় 
ক্ষীণ ছিল। ১২২৮ সালে “কলিরাজার যাত্রা” নামক একখানি নাটকের 
সমালোচনা রামমোহন বায়ের “সংবাদ কৌমুদী” নামক বাংলার তৃতীয় সংবাদ 
পত্রে হইয়।ছিল শুনিতে পাওয়। যায়। তাহার পূর্বে বাংলা নাটকের অস্তিত্ব 
ছিল কি না জান! যায় নাই। বাংলার দ্বিতীয় নাটক "কৌতুক সর্বস্থ” বা. 
*“বিচ্যান্ুন্দর” | এই বি্ভাকুন্দরের অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর নাট্যসমাজ 
স্থাপিত হয়। “কৌতুক সর্ব” ঠিক কোন সালে রচিত বা কোন সালে প্রথম 
ছাপা হয় তাহা! জানিতে পারি নাই। ১২৩৮ সালে কলিকাতা শ্যামবাজার 
৬নবীনচন্ত্র বন্থর বাড়ীতে “বিষ্যান্ন্দর অভিনীত হয়। এই অভিনয়ের পূর্বে 
বাংলা নাটকের অভিনয়, বাঙ্গালীর দ্বারা আর কোথাও হইয়াছে বলিয়! প্রমাণ 
পাওয়া যায় নাই। পণ্ডিত রামগতি তর্করত্বের 'মহানাটক' প্রভাতি ১২৫৬ 
মালে ও তংপরবর্তী কালে রচিত হয়। তারাদ শিকদারের 'ভদ্রাজুন নাটক" 
এবং হরচন্দ্র ঘোষের “ভান্মতী-চিত্তবিলাস' উহাদেরও পরবর্তী । তৎপর 
১২৬১সালেবামনারায়ণ তর্করত্বের কুলীন-কুল-সব“ম্ব'র প্রচার এবং ১২৬৪ সালে 
উহার অভিনয় হইতে বাঙ্গালীর মধ্যে নাট্যসাহিত্যের এবং নাট্যাভিনয়ের 
প্রকৃত এবং স্থায়ী অভ্যুদয় বলা যাইতে পারে। ইহার পর ১২৭৯ সালে 
'ন্যাশনাঁল থিয়েটার এব প্রতিষ্ঠার দিন হইতে বঙ্গীয় নাট্যশালার প্রকৃত প্রতিষ্ঠা 
ব্ল। যাইতে পাবে । এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার পৃবে' বাংলা নাট্যসাহিত্য যেরূপ 
ক্ষীণ ছিল, উহার পর হইতে আর সেরূপ ক্ষীণ নাই। বঙ্গীয় নাট্যশাল। 
প্রতিষ্ঠার পর হইতে আজ পর্ধস্ত গ্রন্থ সম্পদে বাংলা নাট্যসাহিত্য বিশেষরূপেই 
পুষ্ট হইয়াছে, ইহা মুক্ত কণে স্বীকার করিতে হইবে। এই গ্রস্থরশির ভাল- 
মন্দ বিচারে প্রবৃত্ত হইলে হয়ত দেখ! যাইবে যে তন্মধ্যে আবর্জনার পরিমাণই 
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বেশী, কিন্তু যে প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে গ্রন্থ সম্পদ বাডিতেছে, তাহার শ্রীবুদ্ধি 
ও সংস্কার কামনায় আর উদাসীন থাকা বিদ্যৎসমা“জর ক্ব্য নহে। 

১২৬৪ সালে “কুপীন-কুল সর্ব নাটকের অভিনয়ের দিন হইতে ১৩১৩ 
সালে “সিরাজউদ্দৌল? ও তৎসহচর নাটকগ্লির অভিনয় দিন পর্যন্ত অর্ধ- 
শতাব্দী অতীত হইয়া গেল। আশ্চধের বিষষ এই যে, এই সময়ের ম.ধ্য দেশ 
বহু বিঞ্ ব্যক্তির আবিভ1ব হইয়াছে বু সমাংলাচক উদিত হইয়াছেন, 
ববিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ের মালোচনা হইয়াছে, কিন্তু কেহই ন।টাশ্যলার 
ন্তায় এত বড় প্রয়োজনীয একটা প্রতিষ্ঠান সন্ধদ্দে আলেচনা করা আবশ্তাক 
বপিয়াই বিবেচনা করেন নাই। মাইকেল মপুস্তদন ও দীনবন্ধু ব্যাপারটাকে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের সময়ে নাট্যশাল1 প্রতিষ্ঠার যুশ 
_-অভি'নত সম্প্রদাঘ গঠনের যুগ িয়াছে। তাহাদের ছার জে বিষয়ই 
যথেষ্ট সাহায্য হইয়[ছিপ, হাব! ইঠ!র মংস্কারকল্প কিছুই করিয়া যাইতে 
পাবেন নাই, অগবা ত।হাদের সমযে হহার সংঙ্ষান করিনার অবস্থাও ঈপস্থিত 
হয় াই। তাহার পর ব্ষিমচন্দের বঙ্গদর্শন যখন সমালোচনার সম্মর্জনী-হন্দে 
সাহিত্য-সংসার আবর্জন। পরিশুগ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইল, তখনও 
নাট্যশালার মূল দৃট়ীভূত হর ন।ই। তখন ম্যাশন্য।ল,ঘিয়েটার ও বেঙ্গল 
থিয়েটার কেবল মাত্র স্থাপিত হইয়াছে এবং উভয়ের ম.ধ্য কৃতিত্ব ও স্থাযিত্ব 
লই নিতা বিবাধও চলিতেছ্িল। দ্বেষ ও হিংসার ফলে এই সময় কতকগুলি 
ক্ষণস্থায়ী ছোট ছোট নাট্যসম্প্রদায় প্রায়ই গঙিতেছিল আর ভাঙ্গিতেছিল। 
এই যোগ্যতমের উদ্দর্তনের যুদ্ধকাঁলে বস্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের চাবুক পৃষ্ঠ পাতিয়। 
সহিয়া লইতে পারে বঙ্গীয় নাট্যশালায় পৃষ্ঠদেশ তখনও ততট! দ্ঢ হয় নাই । 
হৃতরাৎ তখনকার মে সকল নাট্যশাল। ছারা আশান্তরূপ কোন কার্যেরই 
অনুষ্ঠান হয় নাই। সাহিত্য সম্বাট বঙ্গদর্শনের সিংহাসনে বসিয়া সাহিত্য 
রাজ্যের সকল বিভাগে অনুশাসন প্রেরণ করিতৈছিলেন। কেবল নাট্যসাহিত্য 
ও নাট্যশালার দিকে প্রেরণ করেন নাই। ইহার একমাত্র কারণ 
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কেবল উহার নবীনত।।+ বস্ষিমের হাতের চাবুকেব্র ঘ! যদি তখন উহাকে সম্থ 
করিতে হইত, তাহ! হইলে, আজ আমরা এই প্রতিষ্ঠানের অস্টিত্ব দেখিতে 
পাইতাম না। ষ্টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠঠর সময় হইতেই বঙ্গীয় নাট্যশালার 
প্রয়োজনীয়ত। স্থ্দরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে নার. 'বঙ্গবাসী' সংবাদ পত্রের 
অভ্ুদ্যয় কাঁল হইতেই এই প্রতিষ্ঠান সঞ্ধন্ধে দেশীয় বিজ্ঞ ও বিদ্যৎসমাজের 
উপেক্ষা পরিলক্ষিত হইতেছে বলিতে হইবে । 

বঙ্গীয় নাট্যশালার অদংষ্টে সেই একট। যুগ গিয়াছে যখন ইহাতে 
বেশ্ঠা-অভিনেত্রী লওয়া! প্রথম আবশ্তক হইরাছিল। খন হইতে 
সমাজের একদল লোক ইহার বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হইয্বা আছেন। তাহাদের 
আক্রমণ সহ করিয়া এই প্রতিষ্।ন যে আজিও দী্ইয্বা আছে ইহাই ইহার 
প্রয়েজনীয়তার একটি প্রকই প্রমাণ । বেশ্যাসংল্রবে সমাজের নীতি হানি 
হয়, এই ঘুষ! ধরিয়া যাতারা নাট্যশালা হইতে বেশ্যা অভিনেত্রী পরিত্যাগ 
করিতে বলেন তাহাদের যুক্তি-তর্কের কোন প্রতিবাদ করিতে আমরা 
প্রস্তুত নহি। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, যদি এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে 
নিববিচ্ছন্ন অমঞ্জল প্রসব করিত, তাহা হইলে এত দ্দিন কোন্কালে এগুলির 
ধ্বংম হইত । মহ হউক, এক্ষণে বঙ্গীয় নাট্যশাল! দ্বারা বাঙ্গালী সমাজের 
নৈতিক উন্নতির ক্ষতি হইতেছে কি না তাহার বিচার ছাড়িয়া দেওয়াই 
ভাঁল। নাট্যসাহিত্যের ও অভিনয়কলার উতর প্রতি বঙ্গীয় নাট্যশালার 
দয্িত্ব কিরূপ এবং তাহা প্রতিপাণনের জন্য বর্তমান নাট্যশালাগুলির 
কিরূপ সংস্কার প্রয়োজন তাহার আলোচন। করা যাক। প্রধানত: চারটি 
বি্ষয়ে নাট্যশালায় লক্ষ্য রাখা আঁবঠ্ক, পুস্তক নির্বাচন, অভিনয় শিক্ষা 
পোষাক পরিচ্ছদ ও দৃশ্ঠপটাদি ৷ আমরা একে একে এই চাবিটি বিভাগ ও 

অন্যান্য কতকগুলি প্রয়াজনীয় বিষয় সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিব। 
পুস্তক নির্বাচন ূ 
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. সাধারণ নাট্যশালার পুস্তক নির্বাচন সম্বন্ধে একটা মন্ত কথ ভাবিতে 
হয়, দর্শকের রচি। সামাগ্যতঃ দেখিতে গেলে ইহা অতি সহজ কথা । 
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দর্শক যেরূপ বিষয়ের অভিনয় দেখিতে ইচ্ছুক, সেইরূপ বিষয়ের নাট্য- 
কাব্য অভিনীত না হইলে, নাট্যশীলাকে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে * হয়। 
আমাদের দেশে কিন্তু ইহা একেবারেই না ভাবিলে চলিতে 
পারে। কারণ আমাদের দেশে দর্শকের রুচি বলিয়া একটা পদার্থই নাই বলা 
যায়। নাট্যশালার কর্তৃপক্ষের নিজ নিজ রুচি অনুসারে যখন যাহা কিছু 
দেখাইতেছেন, দর্শকেরা বাঙনিষ্পত্তি না করিয়া তাহাই দেগ্রিয়া যাইতেছে। 
নাট্যশালা হইতেই যে রুচি গড়িয়া! দেওয়া হয়, দর্শকেরা কেবল তাহারই 
অনুসরণ মাত্র করে। আমাদের নাট্যশালার যুগ কয়টির পরিবর্তন লক্ষ্য 
করিলেই তাহা বুঝা যাইবে । "ষ্টার থিয়েটার জন্ম গ্রহণ করিয়াই উপখযুপরি 
পৌরাণিক নাটিক অভিনম্ব করিতে লাগিল। নবীন নাটযশীলার নবীন 
'আকর্ষণে দলে দলে দর্শক সে দিকে ছুটিতে লাগিল । বেঙ্গল থিয়েটারে সে 
সময় এঁতিহাসিক নাটকাবলী-_'অশ্রমতী” “সরোজিনী” “পাষাণ” ইত্যাদি 
অভিনয় হইত। বেঙ্গল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের দ্বারে সম্মুখে নবীন 
প্রৃতিছন্দীৰ নব অত্যুদয় দেখিয়া দিশাহারা! হইলেন। তাহারাও খ্রতিহাসিক 
নাটক ছাড়িষ্বা পৌরাণিক নাটক ধরিলেন। কিন্তু একটু নৃতনত্ব বিধান 
করিতে না গণধিলে, দর্শক আকৃষ্ট হইবে না । এই ভাবিয়াই' যেন ত্াহাবা 
প্রহ্লাদ চরিত্রের" স্ায় ভক্তি বসাত্মক নাটকেও ষপ্তামার্কের ম্যায় একজোড়া 
সখের কেলুয়া-তুলুয়া সঙ ঢুকাইয়া' দিলেন। উভয় থিয়েটারে তাহার 
পর হইতে হবিনামাত্মুক গীতিপূর্ণ নাটকের স্রোত চলিল বটে, কিন্তু দর্শকের 
রুচি ষণ্ডায়ার্কের বেল্পিকপনার দিকে চলিল। এই ধরণের সঙের. চূড়ান্ত 
শেষে গিরিশবাবুর “পৃরণচন্ত্র নটিকে এমারেন্ড থিয়েটারে প্রদশিত হইল 1 
গোরক্ষনাথের শি্ঞ দামোদর তুলার পোষাক পরিষা বানর সাজিয়া 
লাঙগুল নাড়িয়া! রাজপথে দীড়াইয়া, দুইটি সন্ত্রস্ত মহিলা, সারি ও 
ও সুন্দবার গানের তালে তালে নাঁচিল! -_-ছবি৷ দ'নবন্ধু বাবুর হোঁদল 
কুৎকৃতের অপ্রয়োজনীয় কুৎসিত নকল হইলেও নাচে গানে নৃতন হইয়া ফুটিল। 
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ীর্শকের চৌদ্দ পুরুষে এই সকল জিনিস 'পূর্ণচন্দ্রে বা! 'প্রহলাদ চরিত্রে, 
দেখিরে বলিয়া কল্পনাও করে নাই অথবা বাড়ী হইতে এরূপ রুচিও লইয়' 
আসে নাই। রাজরুষ্কবাবু হিরণ্যকশিপুর গুরু-পুত্র মহথি শুক্রাচাধ্যের 
ুত্রদ্ধয়কে দৈব-কল্পনা! বলে ভড় সাজাইয়া “দাদা কি হবে বাবা?” পযন্ত 
বলাইয়া দর্শকের যে কোন্‌ রুচির পোষণ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায় না। 
গিরিশবাব, আবার সেই কল্পনাকেই জুটাইয়া গোরক্ষনাথের ন্যায় তীব্র 
বিরক্ত যোগীর একট! ভূয়া শিষ্য খাড়া করিয়া, তাহাকে বানর নাচাইয়া 
ছাড়িয়াছেন কেন, তাহাও ব.ঝা যায় নাঁ। এই ছুই চিত্রের জন্য দর্শকের 
কাঁটিকে দায়ী 'করিলে, গ্রস্থকার বা নাট্যশালার কতৃপক্ষ কেহই যে সাহিত্যের 
আদালতে বেকন্থুব খালাস পাইবেন, তাহা আমাদের মনে লয় না। এ্রবূপ 
আর এক কুক্ষণে গিরিশবাব, আব,হোসেনে একজোড়া “দাই-মস্থর” আকিয়া 
ছিলেন। তাহার পর হইতে যত নাটক, যত গীতিনাট্য হইয্বাছে তাহাতেই 
দাই-মন্থরের ন্যায় একজোড়া। স্ত্রী-পুরুষের নাচ-গান ঢুকিয়াছে। 'নরমেধ-যজ্জেও, 
রজেুষ্ণবাবু একট থা দস কল্পনা করিয়া একজোড়া মালাকার ও মালিনী 
চুকাইতে ছাড়েন নাই। গিবিশবাধু নিজেই এই বিষয়ের উদ্ভাবক হইলেও 
তাহ।র "জনা'র মদন রতিতে এই দাই মন্ত্রের অপর এক লংস্করণ করা 
ভিন্ন নাটকে তাহাদের আর কোন, প্রয়োজন নাই। সেদিনকার পুস্তক 
ীরোদবাবুর “লাবিত্রী'তেও এইরূপ একজোা নাচিয়ে গাহিয়ে চাকর- 
চাঁক্রানী ঢুকিয়াছে! এখন যদি এই সকল নাট্য সাহিত্যে এইরূপ উদ্ভট 
চি্রগুলি দেখিয়া কেহ বলে, ইহাই এ দেশের দর্শকের রূচিকর, তাহা হইলে 
তাহার জন্য দায়ী কে? যদি যথার্থই ইহা দর্শকের রুচিকর হইয়া থাকে, 
আমরা বলি, তাহার দাত্িত্ব গ্রস্থকারের ও নাট্যশালার কর্তৃপক্ষগণের)-_ 
দর্শকের নিশ্চয়ই নয়। রাজকুষ্তবাবু 'প্রহলাদ চরিত্রে' ভ্রাতায়-ভ্রাতায় “দাদা 
কি হবে বাবা, বলিয়া অতি উচ্চাজের নাটকে একদিন যে সুষ্ঠ ইয়ারকি 
প্রবর্তন করিয়াছিলেন, সেদিন ক্ষীরোদবাব, “দাবিত্রী' নাটকে স্বামী স্ত্রীর 
মধ্যে “তুমি যে আমার “ম'য়েতে আকার” বলিয়া. অতি স্থন্দররূপে তাহারই 
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বিবর্তনবাদের প্রমাণ করিয়াছেন। এগুলোকে যদি দর্শকের রুচি পরিতৃপ্তির 
জন্যই লিখিত বলিয়! গ্রন্থকার ও নাট্যশালাধ্যক্ষেরা সমর্থন করিতে চাহেন, 
আর দর্শকেরা যদি বলেন, এগুলা গ্রশ্থকারুদিগেবই কুৎসিত রুচির পরিচায়ক 
তাহা হইলে রোধ হয় তাহারাই মক্গম1 জিতিয়া লইবে। প্রহসন সন্বান্ধেও 
এরূপ | অমৃতবাব, “বিবাহ বিভ্রাটে? একজোডা মি, সিং ও বিলাসিনী 
কাররফম। অকিয়।হিলেন, কিন্তু তাহার ঠিক পরের পুস্তক “তাজ্জব ব্যাপারে" 
তাহার পে ছবি আর ছিল না। কিন্তু বেঙ্গল থিষেটার “তাজ্জব ব্যাপার” ও 
“বিবাহ বিভ্রাট” মিশাইয়া 'রুক্সিশীরঙগ' "অবলা ব্যারাক' ইত্যাদি যে কতক 
গুলি প্রহসন বাহির করেন সে সবগুণিই এ পুম্তকের কেবল হেরফের 
মাত্র। তাহার পর সিটি থিয়েটারের পয়জারে প|জী' প্রভৃতিও এই দলে 
যোগ দিল। অন্করণে পুস্তক অনেক হইল, কিন্তু বিষয় একট? ব্যতীত 
আঁব দ্বিতীয় দেখা গেল না; বর্ণনাও একই ধরনের হইতে লাগিল._-সকল 
পুস্তকেই মিঃ সিং ও কারফবমারু ছাঁচ ঢালা স্বাধীনতা, সভ্যতা 
এব শিক্ষার উৎকেন্্রগামী এক এক জোডা স্ত্রী পুকষেব ছবি দেখা দিল। 
এই সকল বিসদৃশ চিত্রের বর্ণনাব সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের রুচি ভ্রমশঃ ব্যক্তিগত 
গাঁলি ও কুখ্সা শুনিবার দিকে ঢলিতে ল।গিল। সে ক্ষুধা মিটাইল, ক্লাসিক 
থিয়েটার ও মধ্যযুগের মিনাভণ থিষেটার। এই ছুই নাট্যশালায় অভিনীত এ 
রূপ প্রহসন গুপির আর নাম করিয়! কাজ নাই । উহাদের স্মৃতি যত শীগ্র 
লোপ হয় ততই সাহিত্যের এবং সমাজের মঙ্গল। উদাহরণ আর কত 
দিব? যাহা দেওয়া হইল. তাহা দ্বারাই বুঝিতে পারা যাইকে যে রুটি 
দর্শকের নিজস্ব নহে। নাট্যশালায় পুনঃ পুন; অভিনয়ে যে রস, যে রুচি 
দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, গত্যত্তর না থাকায় দর্শকের! বাধ্য হুইয়া 
সেই রুচিতে গ| ঢালিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশে অনেক স্থলে গ্রন্থকারেই 
নাট্যশালায় অধ্যক্ষতা করিয়া থাকেন, কাজেই অন্থকরণ দৌঁষদুষ্ট গ্রন্থের 


দোষ ও তল্জনিত দর্শকের রুচি বিকার নিবারণ করিতে নাট্যশালার অধিকারীও 
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মর্ঘহন না। আবার অনেক স্থলে অধ্যক্ষ বা খ্যাতনাম! গ্রস্থকারের গ্রন্থের 
দোষ-গুণ বিচার করিবার উপযুক্ত শক্তি কর্তৃপক্ষরদিগের থাকে না, কাজেই 
তাহাদিগকে উক্ত গ্রন্থকার বা অধ্যক্ষের বাধা হইয়া চলিতে হয়। এই মকল 
ব্যাপাবের ফলে দর্শকের রুচি বিরুত ও নাট্যসাহিত্য এবং নাট্যশাল! কলঙ্কিত 
£ইয়াছে। এই সম্পর্কে দর্শকের রুচির কথা ছাড়িয়! দিলে, ব্যবসার-হিলাবে 
অর্থাগমের কথা আর উঠান চলে না। দর্শকের রুচি যদি নাটাশালা হইতেই 
নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে, তবে অর্থাগমের উপায়ও নাট্যশালারই করতলগত বলিতে 
হইবে । তবে অর্থাগমের কথায় আর একটা বল! যাইতে পারে। নাট্যশালার 
ব্যবসায়ে যিনি কেবল অর্থোপার্জন করিব বলিয়া! প্রবৃত্ত হন, তাঁহার পক্ষে এ 
ব্যবসার বিড়ঘনামাত্র। নিশ্চিতরূপে অর্থাগমের জন্য নিশ্চিত বিক্রে় পণ্যন্রব্যের 
-_আলু-পটল, ঘি-ময়দা, চাউল-ডাইল, তৈল-লবণ, জুতা-কাপড়ের ব্যবসায় 
করাই উচিত । নাট্যশালার ব্যবসায়ের সঙ্গে সবদ্ব তীর অধিকারীর বিশেষ ঘনিষ্ঠ 
পম্পর্ক। এই ব্যবসায়ের উপযুক্ত পরিচালন! ছারা দেশে মাট্যসাহিত্য, নৃত্যগীত, 
নাট্যশাল1 এবং অভিনয়-কলার-_এক কথায়, জাতীয় সৌন্দর্য বিজ্ঞানের উন্নতি 
বিশেষভাবে জড়িত। ষে ব্যবসায়ী নাট্যশালার ব্যবসায়ে হস্তার্পণ করিয়া এই- 
গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়! না চলেন, তিনি প্ররূত দেশদ্রোহী । যাহারা স্কুল-কলেজ 
প্রতিষ্ঠা করিয়া, ছাত্রশিক্ষার স্থব্যবস্থ। না করিয়া, কেবল অর্থাগমের জন্য মহ। 
আড়ম্বর, যত্ব ও চেষ্টা করেন, স্ত্রীহার] যেরূপ অপরাধী হুন, অধিকন্ত সমাজের 
মহা অনিষ্টকারী বলিয়! গণ) হন, নাট্যশালার ব্যবসায়ে নামিয়া যাহারা ভাল 
নাটক ও ভাল অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতে ন৷ পারেন, অথচ কেবল অর্থাগমের জঙ্য 
পাহিত্যের ও সমাজের পক্ষে ঘষে কোন অনিষ্টকর ব্যবস্থা অবলঘন করিতে 
পশ্চাৎপদ্দ হন না, তাহারাও ঠিক সেইভাবেই দ্বেশত্রোহী, তাহাতে আর 
পন্দেছে নাই। কোন স্কুল-কলেজে ছাত্রশিক্ষান়্ স্থবিধা না হইলে, ছাত্রগণের 
অভিভাবকের! তঘিষয়ে যত্ব করিলে, তাহাদের লংশোধন হওয়া দন্ভব+ 
কিন্ত নাট্যশালার দর্শকগণ নাট্যশালার কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় দিন দিন নিকট 
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আমনোদে গ্রপোন্তিত হইলে, নাটাশালার সংস্কার দিন দিন বড় দূত্থে সরিয়া যাইতে! 
থাকে। সেইজন্তই আমাদিগকে বপিতে বাধ্য হুইতে হইতেছে যে, যিনি 
নাট্যশালার ব্যবণায়ে ভদ্রভাবে নামিতে চাছেন, তাহাকে পুস্তক-নির্বাচনের 
উপর বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যদ্দি নিজের সে বিষয়ে ক্ষমতা না 
থাকে, তবে দেশের সাহিত্য-সমাজ হইতে কাব্যরদজঞ ব্যক্তিগণের সাহাঘো 
পুস্তক নির্বাচন করাইয়া! লওয়া1 তাহার পক্ষে কর্তব্য। দ্ৰশে মিলি করি কাজ, 
হারি জিতি নাছি লাজ ।” এররূপে পুস্তক নির্বাচন করাইলে আরও একটা লাভ 
আছে। নাট্যশালার অর্থগ্রাহী গ্রস্থকারকে তাহা হইলে, কতকট। সাবধান 
হইয়। লিখিত হুয় এবং নির্বাচনের সময়ে তীহার পুস্তকের দোষ ভাগ ধর! পড়িতে 
পারে। ইচ্ছা করিলে, গ্রন্থকার তাহা সংশোধন করিয়। দিতে পারেন। অনভিজ্ঞ 
ব। দাহলহীন নাট্যশালাদ্ব অধিকারীকে বিনা-ওজরে, গ্রস্থকারের নাষের খাতিরে, 
আব্র্জনাগুলি অভিনয় করিতে বাধ্য হইতে হয় ন৷। নাট্যশালার অধিকার্িগণের 
পক্ষে ইহাও একট! ভাবিবার ও বুঝিবার বিষয় যে, ষে কোন ব্যক্তি কোন ব্রব্য 
মূল্য দিল্পা ক্রয় করিবার সময় সেই ভ্রবা দশবার দেখিয়া শুনিয়া লয়, কিন 
নাট্যশালার অধিকানীর1 এমন কি অপরাধ করিয়াছেন যে, তাহার] যে গ্রন্থের 
জন্থ গ্রন্থকারকে পারিশ্রমিক দিবেন, তাহ তাহার! ঘাচাই করিয়া! লইতে পাবিবেন 
লা! এই নকল কারণে আমর] অন্থমান করি যে, নাট্যশালাধ্যক্ষ ও গ্রন্থকার 
কেবল এই ছুই ব্যক্তির উপর এত বড় দাক্জিহ__ পুস্তক নির্বাচনের ভার--ন 
থাকাই উচিত। 

প্রস্তাবিত উপায়ে গ্রন্থ-নির্বাচন করাইতে অনেক প্রাচীন নাটককার হুয়ৎ 
দশ্মত হইবেন না। তীহাদের মধ্যে অনেকের দৃঢ় ধারণ! আছে যে, নাট্য সাহিত 
ক্ষেত্রে তাহার প্রবীণ বখা॥-তাহারাই বর্তমান নাট্যসাহিত্য গড়িয়! তুলিয়াছেন 
উহাদের গ্রন্থরাশি অভিপয় করিয়াই বঙ্গীয় নাটাশাল। বর্তমান উন্নতি প্রা! 
হইন্াছে, অতএব তাহারা যেমন নাটক বুঝেন, এমন আর কাহারও পক্ষে 
লগ্তব নছে। তাদের এই ধারণার শেষাংশ ব্যতীত আর সমস্ত ঠিক। নাট 
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€ নাট্পাল! লইয়৷ সারা জীবন কাটাইলে নাট্য-ক্ষেত্রের ভেদাতেদ জান জন্মে 


বটে, কিন্তু যদি সেই লঙ্গে পা রোগীর পীত দৃষ্টির স্তায়, নাট্যশালার বাহির 


নাটারধজ্ঞ, কাব্য কলাবিৎ, দোষ গুণ বিচারক্ষম, সমাজের রুচির গতি লক্ষ্য- 
কারী ব্যক্তি যে থাকিতে পারেন না, এই ভূল ধারপাও তাহাঞ্ের জন্মে, তবে, 
তাহ! সেই ভূয়োদর্শনের কুফল বলিতে হয়। একথাও.অবন্ঠ স্বীকাধ যে, যেমন- 
তেমন জ্ঞান লইয়! যেমন-তেমন একখান! সাময়িক পত্রের সম্পাদক হুইয়। বনিয়। 
সমালোচনার কঙল্গম ধরিলেই যে, যথার্থ বিচার-শক্তি ক্ফুরিত হ্ইয়া উঠিবে, 
ভগবানের অনুগ্রহ বোধ হয়, এমন হুলত প্রাপ্য নহে । তবে একথাও ঠিক নহে 
যে, যেহেতু অধিকাংশ সম্পাদক নাট্য ক্ষেত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট নছেন, প্রবীণ 
নাটককারগণের ন্যায় নাট্যশালা বিষয়ে বনদর্শী নছেন, জেরল মেই নিমিত্তই 
নাটক সমালোচনার অনধিকারী! নাটককার ও নাট্যশালাধ্যক্ষগণের এ ভু 
ধারণ! দূর হওয়া আব্শ্টক, নতুব। তাহার! সাধারণের সমক্ষে অভিনয় করিতেই 
অধিকারী নহেন। যদি তাহাদের অপেক্ষ। সাধারণের মধ্যে নাটকীয় জানের 
'অভাব আছে রলিয়। তাহাদের বিশ্বাস থাকে, তবে তাহারা সাধারণের তৃপ্তি- 
বিরক্তির মুখ চাহিয়া! বসিয়া থাকেন কেন? তাহাদের ভূয়োদর্শনজাত জ্ঞানে যে 
সকল পুস্তক প্রকাশিত ও যেভাৰে অভিনীত হয়, তাহার সকলগুলিই যে 
সাধারণের গ্রাহ হয়, তৃপ্তিপ্রদ হয়, এমন নছে। ইহাতেই বুঝ! যায় যে, তাহাদের 
এ ধারণার মূলে কিছু অভিমান, কিছু ভ্রম আছে। দাধারণকে তৃষ্থি দিবার জন্য 
যে ব্যবপায়, সে ব্যবসায়ের ব্যবস্থার মধ্যে সাধারণের অভিমত যত বেশী ব্াবহার 
কর। যাইতে পানে, ততই ভাল বলিয়! মনে হয়। এইজন্তই আমর! অসমর্থ পক্ষে 
কাবারসজ ব্যক্তিগণেন্ন পরামর্শে অভিনেতব্য পুস্তকগুপি নির্বাচন করিয়া লইবার 
প্রস্তাব করিয়াছি । এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বল৷ যাইতে পারে। “যেখানে 
দ্বেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই, পেলেও পেতেও পার লুকান রতন ।' সমালোচনা 
খেমন ব্যকি ছারাই হউক ন| কেন, ক্কাহাতে কিছু না কিছু দার থাকিবেই, মনেই 
খানথটুকু গ্রহণ করা নাট্যশালার অধ্ক্ষগণের কর্তব্য। লমালোচনার প্রক্ধ 
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উপেক্ষা প্রদর্শনে বীরত্ব ও লাহসের পরিচয় দেওয়া যায় বটে, কিন্তু পুরুষত্ে 
পরিচয় দেওয়া যায় না। 

পুস্তক নির্বাচন কালে, আজকাল নাট্যব্যবসাত্ধীরা যে কোন রসের কাব্য 
হউক, তাহাতেই হাম্তরস-বাহছল্য এবং নৃত্যগীতের প্রাচুর্য খুঁজিয়া ধাকেন। 
ইহার জন্যও তহাবা দর্শকের রুচিকে দ্াধী করিয়া! থাকেন । অনেকে আবার 
বিজ্ঞের মত বলেন, নাট্যশালা আমোদ-আনন্দের স্থান, এখানে লোকে করুণ- 
রূসাত্মক অভিনয়-দর্শনে সারারাত কারদিষ! কাতর হইতে চাহে না বা শাস্তরসের 
অভিনয়ে গম্ভীর ভাবের ভারে অবসন্ন হইতে চাহে না। ধাহার। পূর্বোক্ত রূপ গ্রস্থ 
বচন! করেন, তাহার আবার আবুও বিজ্ঞত। প্রকাশ করিয়। বলেন, করুণরূসের 
মধ্যে মধ্যে হাশ্তারম বা শাস্তরসের মধ্যে মধ্যে অদ্ভুত-রমের অবতারণা এবং 
বৃত্যগীতের প্রাচুর্য না থাকিলে, দর্শকদিগের হাফ ছাড়িবার উপায় হয় না। 
তাহার! প্রায়ই ইংরাজী ২০116 কথাটি ব্যবহার করিয়া বল্নে, এরপ দৃশ 
গংযোগ ন1 করিলে দর্শকর্দিগকে €0২6116£' দেওয়া যায় না । আমাদের বিবেচনায় 
এ যুক্তিগুলির কোনটিই ঠিক নহে। দর্শকের রুচি কোথা হইতে কিরপে গঠিত 
ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহ পূর্বেই আমরা বলিয়া! আসিয়াছি, সুতরাং নাট্যব্যবসায়ীদের 
সে আপত্তি চলে না। সর্বত্র হাস্তরস ও নৃত্যগীত বান্ুল্য দর্শকেরা চাহেন কি না, 
সে বিষয়ে বিচার চলিতে পারে। “শীলদর্পণের' স্তায় গীতমাত্রহীন নাটকের 
শুধু ক্রন্দনের অভিনয় দেখিবার জন্য লোকের যে আগ্রহ দেখা যাইত, আমাদের 
বিশ্বাস, লোকের সে আগ্রহ কিছুই কমে নাই ঃ তবে য্দি কোন নাট্যব্যবসায়ী 
বলেন, তাহার অভিনয়ে পূর্বের স্টায় এখন আর অর্থাগম হয় ন', আমরা তাহার 
অন্য কারণ নির্দেশ করিতে পারি । এখন কোন নাট্যশালায় নীলদর্পণের শিক্ষা- 
দান পূর্বের গ্তায় পরিপারটিরপে হয় না। পুত্রাতন পুস্তক বলিয়! পকলেই 
ইহার শিক্ষায় অল্পসময় ব্যয় করেন। ছু-একজন পুরাতন অভিনেতা পাইলেই 
পাঁচ-সাত দিনের শিক্ষায় নীলদর্পণকে রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করা হর; কিন্ত 
নীলদর্পণে যেরূপ ভাষা-বৈচিজ্ঞা ও ঘটনা-বৈচিত্র্য আছে, তাহ! আয়ত করিতে, 
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"আজকালকার অধিকাংশ অতিনেঘার পক্ষে ঘে হুদীর্ঘ সময় আবশ্বীক হয়, ইহা 
কেহই অন্বীকার করিতে পাবেন না। কোন নাট্যশালাধ্যক্ষ তত বেশি সময় 
দেন না, কাজেই অর্ধশিক্ষিত নীলদর্পণের অভিনয়ে পূর্ণ লাভ হয় না। পুরাতন 
পুস্তকের কথ ছাড়িয়া দিয়া নৃতন পুস্তকের কথা ধরিলেও দেখা যায় প্রচুর” 
“বলিদান' ব। 'হারানিধির' আতিনয়ে লোক এখনও মুগ্ধ হইয়। থাকে । এই 
সকণ নাটকে যদিও বর্ণনীয-রসের বিরুদ্ধ-রম লমাবেশ করিতে গ্রস্থকার ক্রটি 
করেন নাই, তবুও এ বিষয়ে আমরা যত লোকের সঙ্গে আলোচন] করিয়াছি, 
তাহার! মকশেই বলেন, এই সকল নাটকের ঘটনা-বৈচিত্র্য অতি স্থুন্দর এবং 
এই সকল পুস্তক অতীব মর্ম্পর্শী , অথচ এই সকল পুন্তকে শিক্ষার জন্য যতটা 
সময় আবশ্টক, পুনরৃভিনয় কালে ততট] সময় কেহই দেন না। প্রসঙ্গতঃ 
বলিতে হইতেছে যে, এই সকল গ্রন্থে বিরুদ্ধ-বস সমাবেশ উপলক্ষে অনেকেই 
বলেন, গ্রফুল্পের মত নাটকে মদনদাদার ন্যায় বিষে-পাগলা বুড়ে। আকিবার কোন 
সার্থকতা নাই ; দেজন্য দীনবন্ধুর “রাজীবলোচন” ও “ভব নো-নসে-রতা” সাহিত্যে 
বাচিয়া থাকিলেই চলিতে পারে। মধনদাদাকেও গিগ্রিশবাবু সমান ওজনে 
পবন বজার় রাখিতে পারেন নাই । প্রফুল্লের হঠাৎ বক্তৃতায় জ্ঞানপ্রা্ত মদনঘোষ যে 
কথাগুলি বলে, দেগুলি প্রফুল্ল নাটকের অঙ্গে ব্রণ-দ্বরূপ হইয়া আছে। মান্দাদদার 
খাতিরে খেম্টাওয়ালীর সহিত বিবাহের কল্পনা দীনবন্ধুর কল্পিত রতার বধূবেশ 
অপেক্ষা উজ্জরশ নহে, অথচ তাহাই আকিয়া গ্রন্থকার অনর্থক প্রফুপ্লী নাটককে 
নাগে গানে ভারী করিয়া তুপিয়াছেন। জগার যে প্রকৃতি, কাঙ্গালীচরণের থে 
প্রকৃতি, তাহাতে তাহাদের বাসায় এপ আমোদ প্রমোদ নাচগানের ব্যবস্থা করাই 
এক প্রকার অন্থান প্রযুক্ত ব্যাপার; স্থতরাং কেবল নাচগান দ্বিবার খাতিরে 
অস্থানে কবি সর্ববিধ অসংলগ্রতা স্বীকার করিয়া, ইহার উপরে আবার গ্রোড়। 
দুই-তিন খেমটাওয়ালী আনিয়া হাজির করিয়াছেন। এই হিসাবে “বলিদানে'র 
জোবীর গানগুলিও বিষম আপত্তিকর। জোবী কবির একটি অপূর্ব করান 
স্বীকার করি। কিন্তু তাহাকে পাগলী বলিয়া পরিচিত কর! আর তাহার মূখে 
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যেখানে সেখানে যা+ তা” গান দেওয়। কবির পক্ষে একান্ত অন্যায় হইয়াছে। 
এই গানগুলিতে জোবীর সৌন্দর্যহানি ঘটাইয়াছে। বঙলগিদানের কোন পান্ত 
পাত্রীই এই নাটক বণিত কোন অবস্থায় গান গাহিতে পারে না, তাহা 
আমরাও যেমন উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছি, গিরিশবাবুও যে তেমনি 
বুঝিতে পারেন নাই, তাহা নহে। জোবীর ন্যায় কল্পিত-চিত্রও যে বলিদান 
নাটকের উপযোগী কোন গান গাহিতে পারেন না, তাহ! কবি আমাদেব অপেক্ষা 
আরও তীক্ষ ভাবেই অনুতব করিতে পারিয়াছেন, ইহা আমর] জোবীর 
গানের ভাব ও ভাষা! হইতেই বুঝিতে পারি। জোবী যেষে স্থানেষে যে 
ঘটনায় পড়িয়া গান গাহিয়াছে, সেই স্থানগুলি গান গাহিবার পক্ষে কত বেশী 
পরিমাণে অনুপযোগী, তাহা! আমাদের অপেক্ষা প্রবীন নাটাকার গিরিশবাবু 
নিশ্চিতই ভাল বুঝিয়াছেন , নতুবা তাহার স্ায়, স্মধুর, স্থসঙ্গত, সন্তাবপূর্ণ, 
অদ্বিতীয় সঙ্গীতরচক প্যারী কবিরুত্বের 'রেলের গাভীর গান, গ্যাস লাইটের 
গান? “শাশুডীর গালাগালির গান+ 'শীকেব ভাঁকে প্রাণ কাপিবার গান? রচনা 
করিয়] 'রাত-ভিখারীর+ পয়ঘা রোজগারেব স্ববিধা করিয়া দিতেন না। একটু 
স্থির হইয়া! দেখিলেই সকলেই বুঝিতে পাবাৰণ যে, কেবল গান দিবার খাতকে 
ও বর্তমান নাটক রচনার প্রায় শাঁধা হই গিরিশবাবুকে কত ক্ষোতের সঙ্গে, 
কত কষ্ট কল্পনা! করিয়া, অযথ' স্থানে জোবীব মুখে গান দিতে হইয়াছে 
এবং ভাঙার গানের জন্য উদ্ভট অনংপগ্ণ বিসয ও ভাষাও গভিয়া দিতে 
হইয়াছে। 

“বল়্ে দিস্দ্‌ পেটের মেয়ে বাচ্ছ বুকে নিয়ে সাধে” 

পখালো কনে আফ্িং কিনে লাগিয়ে না হয় রাখ দি 

করিতে অমর কনের শাশুড়ী । 
ব সং ১ 
শাড়ীর মুখের তোডে দৌড় মারে (ডোম হাড়ি, 


ক ক ক 
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ঝি-র'ধুনী রাখবে বুঝি শোন গতরখাগী, 
উলু নয় রোদন ধ্বনি প্রাণ কাপে শাখের ডাকে, 
চে চু ঃ 
বাপ-মারে বালাই ভাবে বালিকার মুখ আর কে চাবে।” 
ইত্যার্দি কথাগুলি যে কোনদিন গানের উপযোগী বিষয় নহে, ইহ! 
গিরিশবাবুর স্তায় প্রবীন ও উৎরুষ্ট গীতবচয়িতার বুঝিতে একটুও কষ্ট হয় নাই; 
কিন্তু কি করিবেন? জোবীর গান গাহিবার কোন বিষয় নাটকের ঘটনাবলী 
হইতে ম্বভাবতঃই স্থচিত হইতে পারে না, তাই এমনি করিয়া “রোগী যথ। নিম 
খায় মুদিয়] নয়ন” --হিসাবে, থিয়েটারী মনিবের পকেটের দিকে ও তীহার তৃথ্রি- 
বিরক্তির দিকে লক্ষ্য করিয়া! এই সকল গান দিয়াছেন । “হারানিধি'তেও এরূপ 
স্থশীলার ন্যায় ব্রহ্ষচারিনী দ্বার! “ছড়ি হেমাকে হাতে ভাতার এসেছে”--ইত্যাদি 
ইয়াকির গান শোনান একাম্ত অসংলগ্ন হইয়! পড়িয়াছে। 
নাটকে এ দৌষগুপি যত কটু বোধ হয়, গীতিনাট্যে আবার এগুলি 

তিক্তাতিতিক্ত হইয়! পড়ে । নাটকের ওরূপ দৃষ্ঠগুলি বাদ দিলেও দর্শকের 
দেখিবার, শুনিবার, ভাবিবার এবং তৃপ্ধ হইবার অনেক ব্যাপার থাকে; কিন্ত 
গীতি নাট্যের লঘু বিষয়ের মধ্যে এরূপ অনসম্বদ্ধ ব্যাপার থাকিলে, তাহ ব্ডই 
অসহ হইয়া ঞ্ঠে। ক্ষীরোদবাবুর আলিবাবার “দিদি কেন ডাক দিলি মোর” 
ইত্যাদি গানগুলি "এইরূপ বিষয়ের সুস্পষ্ট উদ্দাহছরণ। ক্ষীরোদবাবুও ষে এ কথা 
বঝেন নাই, জাহা! আমরা বলিতে পারি না; কারণ এই গানেরই পর, তিনি 
যে ভাবে কথোপকথন বচন! করিয়াছেন, তাহাতে গানের উপযোগিতা বা 
প্রয়োজনীয়তা কিছুই রাখেন নাই । এই গানগুলি যেন বুদ্ধত্দ মাত্র। আজ- 
কালকার গঞ্জান্রগতিকন্ায় গ্রন্থ রচনার অন্করুণ প্রিয়তা হইতে উহাদের উদ্ভব । 
গিরিশবাবুর “সিরাজউদ্দৌলা” নাটকেও অস্থানে রসিকতা প্রয়োগের চেষ্টা দেখা 
যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে করিমচাচার সহিত জ্হরবার ইয়াকিটুকু নিতান্ত অসহ্য। 
আমরা সাহস করিয়া শপথপূর্বক গিরিশবাবুকে বলিতে পারি যে, এ দৃশ্তে তাহার 
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“গুয়ে-পেতী-প্রাণের” কথা শুনিয়া কোন দর্শকের পোড়ামুখে এক বিন্বুও হাদি 
ফুটে না, ফুটাতে পারে না! কারণ তখন সকলেই দিরাজের ভাগ্যে কি 
হুইল ভাবিয় উদ্বিগ্ন থাকে; তখন গিরিশবাবু সাদরে আহ্বান করিলেও, কেহই 
তাহার গুয়ে-পেতীর সঙ্গে গাছের ডালে শুইয়া, রসান্নভবৰ করিতে কোন ক্রমেই 
প্রস্তুত থাকে না। তবে আজকালকার এক্* একজন তরল প্ররুতির দর্শক 
কোনরূপ ইয়াকির কথা পাইলেই ভাপিয়া থাকেন, সে হাসিকে গির্রিশবাবু 
অবশ্তই বসবোধ জনিত তৃপ্ধিবিকাশক হাসি বলিবেন না। আরও এক 
কথা “সরাজ-উদ্দৌলার ন্যায় উচ্চাঙ্গের নাটকে গুয়ে-পেত্ীর ন্তায় আতমাত্র গ্রাম্য 
কল্পনা, করিম চাচার মত নবাব পারদের মুখে দিয়! জহবার ভিশয় মহিলার প্রতি 
ঠা! বিদ্রুপ করা, কিরূপে স্থসঙ্গত হইল, তাত] বুঝি লা। নবাব-দরবার সংশ্লিষ্ট 
ব্যক্তির ষে বাগবাজার নিবাসী মতম্যজীবী নিকারী মুসপমান নহে, ইহা মনে 
রাখা উচিত ছিল। 

স্থানে হান্তবসের প্রয়োগ চেষ্টার উদাচরণ আধুনিক নাটকাদি হইতেও 
আরও নেক দেখান যাইতে পারে ; কিন্ত আমর] এ প্রবন্ধে সমালোচনা করিতে 
বদি নাই। কেবল আমাদের কথার প্রমাণ শ্বকপ ছু চারিটা উদ্দাহরণ উদ্ধৃত ও 
তাহার ব্যাখ্যামান্্ করিয়াছি । শ্রীযুক্ত অমুতলাল বস্থ মহাশক্জের নাটকগুলিতে 
রমিকঠ] বাগানের এবপ আস্থান প্রয়োগ নাই বলিলেই হয়; তবে তাহার 
'বিমাতা” নাটকে এক “দিদিমনি না জানতে পারে” বুচনার দুশ্যটিই এরূপ 
ব্যাপারের চূড়ান্ত উদাহরণ। এই নাটকে এই বটুক-ভাইটাবই কোন আবশ্যক 
ছিল না। সংস্কত-সাহিত্যে নাটকের বসবিচার স্থলে লিখিত আছে, করুণ 
রসের বিরোধী হান্তরস, আর শাস্তরসের বিরোধী ভয়ানক বূস। এখনকার 
নাটককাবেরা এ কথাটার প্রতি মোটেই লক্ষ্য রাখেন না। কেহ কেহ উহার 
কদর্য ঘটাইয়। বলেন, একই দৃশ্যে হান্যরস ও করুণ বূসের বর্ণনা করা 
অলঙ্কার শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। উক্ত বিধির এরুপ অর্থ আমরা হ্বীকার করি 
ন|। পূর্বদূশ্যে ে রস বণিত হইল, পরদূশ্যে তাহার বিরোধী রসের বর্ণনা হইলে, 
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পূর্ধদূশ্যের অভিনয়ে দর্শকের হৃদয়ে যে সন্তাব জন্মিয়াছিল, তাহার হানি হয়; 
ইহা! কবি, আলংকারিক এবং দ্ার্শনিকেরাও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়াই, প্রূপ 
বিরোধী রসের বর্ণনা নিষিদ্ধ হইয়াছে । বেহ বলিবেন, তাহা হইলে, কোন 
নাটকেই একটি রসের অতিরিক্ত অন্য বস বর্ণনার অবসর হয় না। তাহ! ঠিক 
নহে,__একদুশ্য বণিত রসের বিরুদরস ঠিক তাহার পরবতী দৃশ্যে বর্ণনা করিতে 
নাই | কাব্যের স্থায়ী বদের সহিত সঞ্চারী রসের বিঝোধ না ঘটে, ইহাই 
নির্দেশ করা অলঙ্কার শাগ্রেঃ এ খিধানের ষফলিতার্থ। গ্রস্থ নির্বাচনকালে 
নাট্যব্যবসায়ীদিগের এই সকল দোঁধাদায বিচার করিয়া গ্রন্থ লওয়া উচিত) 
নতুবা তাহাদের সুযশের অভাব হয়! এরূপ দৌষযুক্ত পুম্থকের অভিনয়েই 
দর্শকের রুচি বিকৃত হয় এবং এইরূপ পুস্তকের অভিনয়ের আবাঙ্। দর্শকের মধ্যে 
সংক্রামিত হইয়া ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে । যদি আমাদের একথা মিথ্য। হইত, 
তাহা হইলে, শির্রিশবাবু 'সিরাজ-উদ্দৌলা"য় «“& আসছে নবাৰ বাহার” প্রভৃতি 
গানের দৃপ্থ গুল এবং গানগুলি বচনারুও বৃথা পরিশ্রম হইতে অনায়াসে অব্যাহতি 
লাভ করিতেন। যদি গ্রন্থকারের দোষে কোন নাটকে এইরূপ অপদৃষ্ত থাকে, 
ভাহ] হইলে, নাট্যব্যবল।য়ীরু! দেগুলি বাদ দিয়াও অভিনয় করাতে পাবেন। 
তাহাছে তাহাদের সময় সংক্ষে?, কার্ধ-স.ক্ষেপ, পায় সংক্ষেপ হইছে পারে এবং 
ধর্শকগণেরও অধিক তৃপ্তি বিধান হইতে পাবে। এক্রপে অভিনয় হইলে 
'সিরাজউদেঞ্ 'বলিদান” প্রফুল্ল” গুভৃতিব ন্যায় মনোজ্ঞ নাটকগ্াঁপ আবও 
দীর্ঘকাল অর্প্রদানে সমর্থ হইত | সরল] নাটকে এরূপ স্থানে গান বা হাশ্তরুসের 
অব্তারণ] নাই, উক্ত নাটকে করুণরস যতই জমাট হুইপ আদিতে থাকে। 
“নীলকমল” “গদাধরচন্দ্র” প্রভাত সাম্নান্থ হান্তরসের চিত্রগাল নাটকের অঙ্গ 
হইতে ততই দুরে সরিয়া পড়িতে থাকে, অথচ ভাবের উচ্ছ্বাসে দর্শকগণ তজ্জন্য 
একটুও অন্তাব বোধ করেন না। এ নাটকে শ্যামা দাসীর এমন অনেক অবসর 
ঘটিতে পারি, যেখানে সে জোবীর মত, কলিকালের ভ্রাতার গুণ বর্ণাইস্স] ছুটা 
গান গাহিতে পারিত) কিন্তু কবির গুণপনা এবং নাটককারের অশেষ করুণায় 
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আমর শ্যামার গান হইতে বঞ্চিত হওয়ায় স্থুখী বৈ ছুঃখিত নহি। দেখা 
আবশ্যক, সরল! যত পয়স! দিয়াছে বলিদান তত দেয় নাই। 


[২11 এর কথা ধাহারু! বলেন, তাহারা ভূল বুঝেন। গতীব ভাবের ক্রম 
রক্ষাই সৌন্দর্য; তাহার অবিচ্ছিন্ন উপ: ণাগই তৃপ্তিকর। রস বিপর্যয় ঘটাইক্া 
মাঝে মাঝে ছেদ তের ধান করলে ভাবসঞ্চয়ে বডই ব্যাঘাত ঘটে। বলদান 
সমালোচনায় “অর্চনা” পত্রিকার সমালোচক দর্শকের প্রন্তি যে অতভ্াচারেব কথা 
বলিয়াছেন, তাহ। বিকদ। রুমের বর্ণন। দ্বারাই করা হয়, বুস বিশেষের অনবচ্ছিন্ 
বণনায় তাহা হয় না। দুপালটাত্রে কথা আমরা এক্ষেপ্রে কিছু বলিব না কারণ 
আমরা এখানে গ্রন্থ-সমালোচনা কবিন্দে বলি নাই। 


নাটকের নির্বাচনকালে এসকল বথ।ও ভাবিয়। দেখা, না) বসায়ী-ণের 
ও নাট/শালার অধ্যক্ষগণে একান্ত কত্ব্য। এই প্রবাপে দোষ গুণ দেখিয়া 
গ্রন্থ নির্বাচন করিণে, নাট্যশালাব উন্নতির সঙ্গে সাঙ্গ বাংলা সা'হত্যেব* প্রভৃত 
উপকার সাধিত হইবে। 

নাটাব্যবলায়ীধিগের আর* একটি ট্ষিক্স পক্ষ্য রাখা মাবশ্তাস | নুতশ নুতন 
অভিনেতা ও "্তিনেত্রী গস্তত বর যেমণ হাহাদের প্রধাণ পন্য, মেম। নূন 
নৃক্তন নাটক লেখণে রও আদর করা ভাহাঙ্ধের বর্তবা। প্রদ্ধ লেখকেণ গ্রন্থ 
পাইলে, কোন নৃষ্ন লেথবের গ্রন্থ € 1৭ শট ব্খসায়ী এখনকার দিশে ন৮তে 
চাছেন না। এপ হওয়া স্বাঙ্া।বণ | শ্রীযুক্ত গিরিশ চক্র ঘোৰ খল 
মিনার্ত! খিয়েটারে আপ পখক্ত অমুত্াল বন ৪ শসুদ্ণ ক্ষীবোদ গ্রলাদ 
বি্ভাবিনোদ ষ্টার থিয়েটারে আত ন।* কাজেই ক্লাপিক থিখ্টোর, নৃক্ন 
ন্যাশনাল থিয়েটার প্রভতিতে পুস্তবাভাব ঘটিতেছে। শ্রীযুক্ষ রামলাশ 


* এই প্রবন্ধ গ্রকাশের সময় (১৩ ৬ সালে ) ক্ষীরোদবাবু ষ্টারেই দিলেন । 
পরে কিছুদিন কোহিনর থিয়েটারে নামিয়া (১৩ * সালে) মাবার মিনার্ভায় 
'আসিঙাছেন বলিয়া শুন! যাইতেছে । 


বঙ্গীয় নাট্যশালা ২৭ 


বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত স্রেন্ত্রচন্ত্র বন্থ প্রভৃতি যাহার] অল্প বিস্তর সুখ্যাতি অর্জন 
করিয়াছেন এই সকল থিয়েটার তাহাদের উপর ভরসা স্থাপন না করিয়! বা 
তাহাদের ছারা সময়োপযোগী নাটকার্দি না লেখাইয়া, অতি পুরাতন নাটক 
সকলের পুনরবতারণ1 করিয়া! এক রার্রিতে দুই তিনখানি পুস্তকের অভিনয় দ্বার! 
ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করে। ইহা দ্বারা প্রথম প্রথম কিছু সৃবিধা হইলেও 
শেষে অতি মান্স ক্ষতি হইতে আরম্ত হয়। এখনকার থিয়েটারে আজকাল ষে 
সকল নবীন নাট্যকার দুই চারিখানি নাটক লিখিয়! “বাহবা লইতেছেন। 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই কেবল অন্করণপ্রিয় ও অনুলিপি পরায়ণ লেখক ; 
তাহাদের গ্রন্থে কোন নাট্যব্যবসায়ীর কোনদিন উন্নতির আশা নাই । কুৎসিত 
রূচল] প্রিয় লেখক দ্বার নাট্যব্যবসায়ের উন্নতি হওয়া দরে থাকুক, বরং সর্বনাশ 
সাধিত হয় । এ সকল কথার প্রমাণ উদ্লাচরণাদি দ্বার সমর্থন কপ্সিপার আবশ্যক 
নাই। ধীহাবু! গত পাচ-সাত বৎসর কাল নাটা জগঙ্জের গতি পর্যবেক্ষণ করিয়া 
আসিতেছেন তীহারাই আমাদের কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন । ক্লাসিক 
থিয়েটার দুই-তিন বৎসর পূরে অর্গোপাজপে নাট্য-জগতে প্রথম শ্থান অধিকার 
করিয়াছিল, কিন্ত এখন তাহার পত্তন হইয়াছে । গেইটা আরোও ইউনিক 
গ্রাণ্ড প্রভৃতি অল্পপিন স্থায়ী নাটাবাবপাধীর! লুপ্ধ হইয়াছে । ইহাদের ইতিহাস 
অনুসন্ধান করিলে, ক্ষ্র ক্ষু্জ অন্তবিপ্রোহে” সঙ্গে সঙ্গে পুদ্দক € গ্রন্থকার ।নর্বাচনের 
দোষষ্ট গ্রধাণ বলিয়া অনুমিত হইবে । এই জন্য নৃতল নৃতন নাটক-লেখকগণকে 
আশ্রয় করা এবং তীহার্দিগকে সময়োচিত নাটক-রচনায় সাহাযা খরা, নাট্য 
ব্যবসায়ীদিগের প্রধান কর্তব্য । এমারলড থিয়েটারেব সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্ত অতুল 
কৃষ্ণ মিত্রের স্‌ গ্রম্থরচনার কলমটি থামিয়া গিয়াছে । এখন 1তনি মিশার্ভার 
অন্য আর একটি কলম ধরিয়| গড্ডলিক। প্রবাচে গা-ভাসাইয়। দিয়া এখনকার সুরে 
£শিবী-করহাদ' “তুফানি? “দলিত'-কণিসী” “সাহাজাদী প্রভৃতি লিখিয়া অপেরার 
আসরে অগ্রক্-রুচির ঢেউ তুলিয়া মাতাইয়া বাখিয়াছেন। তাহার কপার 
এখন গীতিনাট্যের অভিনয় মধ্যে রঙ্গ মঞ্চে প্রকৃত প্রস্তাবে বানর নাচ ও ভালুক, 


-২৮ বঙ্গীয় নাটাশাগ। 


নাচ না হইলে আর চলে না। ভূত-পূর্ব এমারেলড, হইতেই শতুলবাবু, স্থরেন্দ্র 
বাবুর এবং ক্ষীরোদবাবুর অভ্যুদয় । 

“রাজকৃষণ রায়ের মৃত্যুর পর ক্ষীরোদবাবু কুটিলেন এবং “আলিবাব।' তাহার 
ষশের জন্মদ্নাতা হইলেও এমাবেলডে তাহার প্রথম নাটক “ফুলশয্যা” অভিনয় 
হইতেই লৌকে বুঝিয়াছিল, ক্ষীরোদবাবু একদিন দাড়াইবেন ভাল। প্রকৃত 
প্রস্তাবে “্রতাপাদিত্য? ক্ষীরোদ বাধুব প্রতাপ প্রক্কাশ করিয়। দিয়াছে । স্থরেন্ 
বাবুর 'লাল! গোপক চাদ” আর রামলালবাবুর “কাল পরিণয়? তাহাদিগকে বিশেষ 
ভাবে পরিচিত করিয়াছে । যাহ] হউক, আমাদের এখন বক্তব্য ষেষদি কোন 
'নাট্য-ব্যবসায়ী এখন নাট্য-ব্যবসায়ে সফলতা লাভ করিতে চাহেন, তবে তাহার 
ধনী সংগ্রহের ন্টায় উপযুক্ত গ্রন্থকার সংগ্রহ করাও আবশ্তাক। কেবসস গিরিশবাবু, 
অমৃতবাবু বা ক্ষীরোদবাবুর পুন্তকের লোভে বসিয়া থকিলে কেহ কোন দিন 
দাফল্য লাভ করিতে পারিবেন না। সকলে একজনের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে, 
সে ব্যক্তিকে কোনও সম্প্রদায়ের অধানতা স্বীকার করিতে দ্দিতে নাই, কিন্তু 
প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করিতে হইলে, সে জন্য যে বন্দোবস্ত আবস্কক, তাহা 
আমাদের দেশে খাটিবে না। বস্তুত: ঘটিয়াছে ভাই । ই্রার থিয়েটার ত্যাগ 
কালে পাঁধিশবাবু ষেপারিশ্রমিক লইয়। গ্রন্থ লিখিয়া দিতেন, এখন কোন 
থিয়েটারে তাহাকে একচেটিয়া করিয়। রাখিতে গেলে, তাহার তিন গুণ পারিশ্রমিক 
তাহাকে দিতে হয়! ইহাও নাট্যব্যবসায়ীর পক্ষে তাবিয়। দেখিবার কথা। 

যাক, পুস্তক নির্বাচন ও গ্রন্থকার নর্বাচন- সম্বন্ধে এখনকার দিনে বঙ্গীয় 
নাটাশানায় ষে সকল ছোষ বর্তমান আছে, আমাদের ঘথাসাধ্য তাহার উল্লেখ, 
ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করিলাম। নাটা-ব্যবসাক্মীরা ই£া হইতে কিছু মাত্র উপরূত 
্ুইলে শ্রম সফল হইবে । 


আভনয় শিক্ষা 


এইবার অভিনয় শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের যাহা কিছু বক্তব্য মাছে তাহা 
বলিতেছি। 

আমাদের দেশে নাট্যশালায় কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা শিক্গিতের 
' কার্যকলাপ দেখিয়া বিচার করিবার উপায় নাই। আমাদের দেশে অতিনয়- 
বিছ্যা শিক্ষা দিবার জন কোন নাট্যশালার সংশ্বে বিষ্ঠালয়বৎ কোন অনুষ্ঠান নাই 
বা “লেক্চার+ দিয়া কোন কিছু শিখাইবার ব্যবস্থা নাই। অতিনেতা হইতে 
হইলে, প্রথম শিক্ষণীয় বিষয়াদি কি, তাহা! সাধারণভাবে অর্থাৎ এ বিদ্যার বর্ণ- 
পরিচয় হিসাবে,--শিখাইবার কোন ব্যবস্থা নাই। অভিনয় উদ্বোশ্টে কোন পুস্তক 
বিশেষ যখন কোন নাট্যশালায় মহপ] দেওয়া হইতে থাকে, তখনই যাহাদের 
ভাগ্যে ষে যে ভূমিকা শিখিবার ভার পড়ে, মেই সেই ব্যক্তিকে তদগত বিষয়ের 
প্রয়োজন অচুসারে, যতটুকু কলা-কৌশল শিখাইবার আবশ্তক, ততটুকু শেখান 
হয়। অপর লকণকে উপস্থিত-মাত্র থাকিয় দেখিতে শুনিতে হয়। এই প্রথায় 
আজকাল যাহা! ফল হইতেছে, আমাদের বিবেচনায়, তাহা আদৌ শিক্ষা নামেরই 
যোগ্য নহে । অর্দেন্দুবাবুর শিক্ষায় এবং গিরিশবাবুর শিক্ষায় শ্রীযুক্ত অযুতলাল 
বন, ৬মহেজলাল বস্থ, ৬মতিলাল সর, ৬অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, ৬শিবচন্র 
চট্টোপাধ্যায় গ্রভৃতির স্যার শ্বনামখ্যাত অভিনেত্বগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন, কিন্ত 
এঁ মকল অভিনেতার পর শিক্ষাদান কাধের ব্যবস্থা পরিবতিত হওয়ায়, গত বিশ- 
বাইশ বসবের মধ্যে যাহার! অভিনেতা] বলিয়া খ্যাতি লাত করিয়াছেন, তাহারা 
অভিনয় বিষ্ঠার মূলক্ুত্রগুলি কিছুই ধরিতে পারেন নাই এবং শিখিতেও পারেন 
নাই। এক্সপ অভিনেতার মধ্যে অনেকে আজকাল বয়মে গ্রবীপতা-লাভ 
করিয়াছেন, অভিনয়ে খ্যাতি লাত করিয়াছেন, নব্যদীলের নিকট আদর্শ 


৩ বঙ্গীয় নাট্যশালা 


বলিযাও গণ্য হইয়াছেন কিন্তু ভবু আমরা বলিব, তীছাদের 'নেকেই 
অতিনয়-বিগ্ভার মূল্ত্রগুলি শিথিবাব স্থযোগ পান নাই এবং আজিও 
জানেন না। 

সাবেক ম্যাশান্যাল থিয়েচ।র ও বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিযোগিতায় 
অতিনেতৃবর্গের উন্নতির প্রন দষ্টি ছিল। তখনকার শিক্ষকেরা ত্ব শ্ব শিষ্ববৃন্দকে 
প্রক্টবপে শিক্ষা! দ্যা তাহাদেণ সাহচযে জয়লাভ করিতে চেষ্টা! পাইতেন কিন্তু 
যেদিন হইত” ষ্টার থিয়েটার জন্য গ্রহণ করিল, ন্যাশান্ঠাল থিয়টার মারা গেল, 
ইাবে ও বেঙ্গলে গুতিযোগতা ঈাভাইল, সেই দিন হইতে বঙ্গীয় নাট্যশালাচ্ার 
একটি স্থকৃমীর কল!-বিগ্তার উন্নতি ও পুষ্টির দিক হইতে মধ্যক্ষগণের দৃষ্টি বিচু/ত 
হইল এবং নাট্যশালাকে হ্েপ্ল মানন্দপ্রদ, অর্থকর ব্যবসায়ের দ্রিকে পরিবতিত 
কট পার চেষ্টা হইতে মাবস্ত হই 11 এই সময় শ্রেন্ুগাবু কলিকাণশায় থাকিতেন 
না, ক গরিশবাবু নাট্য বিগার শ্রেষ্ঠ [ক্ষত কপে শবস্থান করিয়া ট্রার থষেটারের 
আঁ৩."তৃপ্লকে এক নূন প্রথ।্ শিক্ষিত করিধা তুলিছে লাগিলেন । গিরিশবাবু 
দ্বাব। এ সময় যেনব'ন 6%1 প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহারহ গুণে শ্রীযুক্ত 
অমৃত্ণাল মিত্র, * শ্রীযুক্ত “খে । চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুন্ত উপেন্চন্জ্র 'অত্র, শ্রীঘুক্ত 
কাশীনা৭ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি গাবেব ব্ঙমান প্রণ'ণ অভিনেতৃগণের উদ্ভণ হইল। 
এ পনাগীব শিক্ষাতেই শিক্ষিত হইয়া! উত্তরকালে মি ভা থিয়েটার হইতে শ্রীযুক্ত 
চুনী শাপ দেব, শ্রীযুক্ত সরেন্্রনাথ ঘোষ (দ্রানীবাবু ), শ্রীযুক্ত নিখিলেন্জর রুষ্ণ দেব 
শী]ুক্ত নীলমণি ঘোষ, শ্রীঘুক্ষ অন্কুল বটব্যাল পর্ততি অভিনেতৃবগের উদ্ভব 
হহয'ছে। এই সময় শহরের শান! স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাট্য সম্প্রদায় স্থাপিত হইতে 
থাণে এবং সেই সকল সম্প্রদায়, উপঘুক্ত অভিজ্ঞ শিক্ষার অভাবে গিরিশবাবুর 
প্রা*ঠিত এই নবীন শিক্ষা প্রণাণী অবপ্বন করিয়া অনেকগাপ শাটামোদী যুবক 
অভিস্তোণ দল বর্ধিত করে। এই সকল অভিনেতার মধ্যে মিনার্ভা থিয়েটারের 
_.. * এই প্রবন্ধ প্রকাশর সময় এই ছুই অতিনেতাও জীবিত [ছুলেন। কিন্ত 
আজ আর নাই। 
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বর্তমান অভিনেতা শ্রীমনীন্্রনাথ মণ্ডল (মণ্ট,বাবু) শ্রীনগেন্্রনাথ দোষ, 
শ্রকুগ্ুবিহারী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীভারকনাথ পালিত, ক্লামিক থিয়েটারের শ্রীঅমরেন্র 
নাথ দত, শ্রীনৃপেন্ত্রনাথ বন্ধ শ্রীঅতীন্দ্রনাথ তট্রাচার্ধ, শ্রীমনোমোহন গোস্বামী 
বি. এ., শ্রগোষ্ঠ বিহারী চক্রবর্তী, শ্রহীরাপাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীক্সহীজ্জনাথ দে 
প্রভৃতির নাম করা যায় । 

আমর] পূর্বে বলিয়াছি, গিরিশবাবু প্রতিষ্ঠিত নবীন শিক্ষাপ্রণালা বঙ্গীক্ 
নাট্যণালাকে কেবল অর্থকর ব্যবসায়ের পবীতে আরোহণ করাইবার বিশেষ 
উপযোগী হুইয়৷ উঠ্িগাছিল, কাজেই ইছার প্রতি শাটাদ্প্রদায়ের অধিকারীর! 
স্বাথবশে আকৃষ্ট হুইয়া পড়িয়াছিলেন। ক্রমে ষ্টার, এমারলড, মিনার্ভা, 
থিষেটার স্থাপনের সময় শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দুশেখর মুন্তফী আবার আপিয়া শিক্ষাতভার 
গ্রহণ করিডাছিলেন। তখন ষ্টার থিয়েটারের দ্বাদশ বর্ষব্যাপিশী চেষ্টায় নাট্যশাল! 
হইতে পুরাতন শক্ষাপ্রণালীর ভাব এক প্রকার উন্মুন্তি হইয়া গিয়াছিল, 
কাজেই অর্ধেন্দুবাবু শিক্ষার ভার সইলেও একবারে পুরাতন প্রথার পুনঃ প্রবর্তন 
করিবার অবসর পাইপেন না। এমাব্ুলভ, ধিয়েটাবের প্রথম অতিনীত পুস্তক 
“পাগুব-নির্বাসণ” একা অর্ধেন্দুবাবুর শিক্ষায় পুরাতন প্রণালীতে শিক্ষিত 
₹ইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই ইহলোকে নাই, কেবল কোহিম্ছরে 
সঙ্গীতাচাধ্য শ্রযুক্ত পূর্ণচন্ত্র ঘোষ ও ন্যাশগ্তালে শ্রীযুজ ঠাকুরদাদ চট্টোপাধ্যায় 
আছেন। দর্শকের] লক্ষ; করিবেন, ইহার্দের অভিনয় প্রণালীই অপর সকল 
ব্যক্তি হইতে স্বতন্ত্র এবং কত সহজ, কত স্বন্দর ও কত মনোরম! তৎপরে 
একমাপ পরেই গিবিশবাবু আসিয়া এমারন্ডে অধ্যক্ষপদে প্বধিঠিত হওয়াতে 
তাহার 'পূর্ণচন্্র' নাটকের শিক্ষা আরভ্ু হয়। তিনি তাহার ষ্টার থিয়েটারক্ষেত্রে 
দ্বাদ্শবর্ষের পরীক্ষিত নৃঙন শিক্ষাপ্রণালী এমারন্ডেও প্রবত্তিত করিলেন। 
তদবধি অর্ধেন্দুশেখর বাবুর শততচেষ্টীর বাধা অতিক্রম করিয়া! তাহাই প্রব্লবেগে 
প্রচলিত হইল। গিরিশবাবু এই প্রণালী চালাইবার আর একটি স্থযোগ 
পাইয়াছিলেন, তাহা তাহার নিজরচিত পদ্যছন্দের নাটক। প্রাচীন 
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ম্যাশান্তাল থিয়েটারের শেষ দশা হইতে অর্থাৎ গিরিশবাবুর অধ্যক্ষতার 
হত্রপাত হইতেই গিরিশবাবু গছ নাট্যকাব্ের অভিনয় একপ্রকার 
বন্ধ কয়া দ্িয়াছিলেন। ছন্দের ঝঙ্কার রাখিতে গিয়। গিরিশবাবু 
যে স্বগ্রথীন, সহজসাধ্য, অভিনযবপ্রথা প্রবতিত এবং নিজে শিক্ষা দান করিয়া 
যাহার আদর্শ সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহ] এই দ্বাদশবর্ধ পরে 
অর্দেন্দুব(বু একার চেষ্টায় আর পরিশোধিত হইল না। মিনার্তা খিয়েটাবের 
স্থাপনাবধি গিরিশবাবু ও "্মর্দেন্দুবাবু একত্র থাকিশেও গিরিশবাবুর নবীন শিক্ষা 
প্রণালীতে সংস্কারবদ্ধ অভিনেতৃবণকে লইয়া অদ্ধেন্দুখাবু এখানেও পুরাতন শিক্ষ।- 
গ্রণ।লীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই, কাজেই এখন এই নবীন শিক্ষা 
গ্রণালীরই প্রাধান্য রহিয়াছে । তবে শতবাধার মধ্যেও তাহার একাস্তিক 
চেষ্টায় কোন কোন অিনেভাতে বেশ সকল ফপিয়াছে দেখা খায় শ্রীষুক্ত তারক 
নাথ পালিত, শ্রীমুক্ত অতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রযুকত অপরেশচজ্জ মুখোপাধ্যায়, 
্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাস, ( হাদুবাবু / শ্রীযুক্ত 
কাতিকচন্ত্র দে প্রভৃতি অতিনেতীবা এবং শ্রমতী তারাঙ্গন্দরী, শ্রীমতী 
স্থশীলাবালা, শ্রীমতী সরোজিনী, শ্রমতী ছেনা, শ্রযতী প্রকাশমণ্, শ্রীমতী 
ভূষণকুমারী ( ছোট ), শ্রীমতী চপলা! প্রত্ৃতি অভিনেত্রীরা অর্ধেন্দুবাবুর শিক্ষায় 
বিশেষ পটুতা। লাভ এবং কলাকৌশলের অনেবগুপি সথত্র শিক্ষা করিতে লক্ষম 
হইয়াছেন। এতত্তিশন শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত চুনিলাল দেব, শ্রীযুক্ত 
ক্ষে্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত অটলবিহারী সেন, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীষুক্ত 
মনীন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রভৃতির অভিনয় প্রথাও অনেকটা পরিবতিত হুইয়! উঠিয়া- 
ছিল। শ্রীযুক্ত স্থুরেন্্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু ), তাহার আদিশিক্ষক শ্রীঅমৃতলাল 
মিত্রের মত একজন “আডত্' অভিপ্তো ছিলেন। শ্বীয় পিতা গিরিশবাবুর 
শিক্ষাতেও তাহার এই আড়ষ্ঠ ভাব ও পসর্বন্র করুণ (যেন কান্নার মত) স্থুরে 
অভিনয়ের ঢঙ. বদলায় নাই। শুনিয়াছি, তিনি রঙ্গমঞ্চে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অর্ধেন্ু- 
ৰাবুর নিকট অভিনয় প্রণালীর কোন উপদেশ লইতেন না; কিস্তু “মিরাজ- 
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উদ্দৌলা” 'মীবকাপিম” “বলিদান” প্রভৃতির অভিনয়ে আমর! তাহার বিশেষ 
পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছি । 'এই পাওবততন অধ্ধেন্দুবাবুত্র শিক্ষায় শিক্ষিত 
পারিপাশ্থিক অভিনেতৃৰর্গের অভিনয় প্রভাবে ঘটিয়াছিল, াহাতে আর সন্দেহ 
নাই। এখন আর আডষ্ঠভাব ও কান্নার স্বর ততটা নাই, তবে অস্থানে 
চীৎকার করা এখনও তিনি ছাড়িতে পারেন না। 

আজ কাল যে প্রণালীতে নাট্যশিক্ষা! দেওয়া হয়, তাহার উত্তবনার ও 
প্রচারের ইতিহান আমরা নাট্যশালার বাহিরে থাকিয়া যতটা অনুমান করিতে 
পারিয়াছি, তাহা এক্‌ স্থানে বিবৃত করলাম । এঙ্গণে গিরিশবাবুর এই নৃতন 
প্রথাটি কি এবং তাহার ফল কি দাড়াইয়াছে, যথা জ্ঞান তার আলোটনা 
করিব। 

এই নবীন |শক্ষায় শিক্ষিত আহিনেতৃবগকে আমরা যেভাবে অভিনয় কবি 
দেখি, তাহ! বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই ষে, ইহাদের মধ্যে অনেক অভিনেতভারই 
এই বিদ্যার প্রথম শিক্ষা অথাৎ “শর্ণপরিচত্” পর্যন্ত হম নাই। এই সঞ্জল অভিনেত। 
নাট]মঞ্চে দাড়াইয়া কথ! বণিবার লময় মনে করেন। দর্শকেরাই তাহাদের 
কথোপকথনের পাত্র, মহযোগী "্মভিনেভার তাহাদের কেছই নহেন। আমর! 
দেখতে পাই, তাহাব্া। কথ। কহিবার সময় ধর্শকগণের দিকে চাহিয়া, তাহাদের 
দিকেই হাত-মুখ নাড়িয়া মনোভাব প্রকাশ করেন, আর তাহাদের সহযোগী 
অভিলেতৃগণ অনাবশ্তক পাত্র-পাত্রীর ন্যায় দীড়াইয়া তাহার বক্তৃতা শ্রবণ ম্বাত্র 
করেন। "ম্বগত-বাক্য অভিনয়ের সময়ে এই ব্যাপারটি বিশেষ পরিস্ফুট হইয়া 
থাকে । অনেকে আবার এতটা বিজ্ঞতা প্রদর্শন করেন যে কথোপকথনের মধ্য 
কালে কোন ন্বগত বাক্য বলিবার সময় সহযোগী অভিনেতাকে ছাড়িয়া! নাট্যমঞ্চের 
মন্মুখ-গ্রানস্তে সরিয়া আসিয়া ম্বগতবাক্ের কথাকয়টি দর্শকগণের দিকে চাহিয়া 
বলিয়! পুনরায় সহযোগীর শ্কিটে ফিবিয়া যান! এরূপ করাটা যে দোষের, 
ইহা! সকলেই শ্বীকার কাঁরবেন। অঞ্ধেন্দুবাবু, গিরিশবাবু, অমুতবাবু গ্রতৃতি; 


শিক্ষকগণও ইহা শ্বীকার করিবেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, প্রত্েক ঘ্বাটা- 
ঈগীয় নাট্যশাল। -৩ 
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শালায় প্রত্যহ আচরিত এই দোষের নিবারণে কেহই ঘত্ব করেন না। সেদ্িনকার 
অভিনীত টাটকা নৃতন নাটক “মীরকাসিখ” এবং 'উলুপীর” অভিনয়েও আমরা এই 
দোষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি । আমরা এরূপ বঙ্গিতেছি না ঘে গিরিশবাবুর উদ্ভাবিত 
নৃতন শিক্ষাপ্রণালীতে এই দোষ তিনি ইচ্ছা করিয়া রাখিয়। দিয়াছেন, তবে একথা 
অবশ্ই বলিব যে, নাট্যমঞ্চে দাঁড়াইয়া অভিনেতা দর্শকগণের অস্তিত্ব তুণিয়। 
যাইবেন, ছুনিয়া ভুলিয়৷ যাইবেন, কেবল অভিনেতব্য অবস্থা সম্পূর্ণ রূপে আপনাতে 
আরোপ করিয়। কথা বলিবেন, লহষোগী অভিনেতার সহতই আলাপের ভঙ্গীতে 
কধ। কহিবেন, তাহার দিকে চাহিয়াই মুখ-চোখের তঙ্গী হার! বাক্যার্থ প্রকাশে 
চেষ্ঠা করিবেন,--অভিনয়ের এই মুলক্ষৃত্র, বোধ হয়, এখনকার কোন অভিনেতাকে 
শিখাইয়। দেওয়া হয় ন! বা শিখাইয়া দিলেও তাহার] তাহা হৃদয়ঙ্গম ও তদনুসারে 
কার্ধ করিল কিনা, তাহা কেহ লক্ষ্য করেন না। অভিনেতার নিকট দর্শকগণের 
জান্তিত্বের এতটুকু পরিজ্ঞাত থাকা আঁবশ্তক যে, তাহার] আছেন আর তাহাদিগকে 
পকল কথ! স্পষ্ট করিয়। শুনাইতে হইবে৷ এই স্পষ্ট কয় শুনানর অর্থ ইহা! নছেযে, 
আভউনেতারা প্রাণপণে সকল কথাই চীৎকার করিয়া উচ্চারণ করিবেন এবং কেবল 
দর্শকগণকেই সম্বোধনের ভঙ্গীতে দীভাইম়া! কথা কহিবেন। এই মুশ-স্থত্র উপদ্দেশ 
দিতে এবং তাহ শিখাইয়া অভ্যাস করাহয়। দিতে, শিক্ষকের ষে যত্ব ও পরিশ্রমের 
আবশ্তক, আমরা বহুকাল হইতে কোন নাট্যশালায় কোন শিক্ষককে তাহা করিতে 
দেখি ন!। 

অভিনয়-বিগ্ঠার “বর্ণ-পরিচক়»_-কালের শিক্ষণীয় আর একটি বিষয়ের প্রতি 
এখনকার অনেক অভিনেতার গুদাসীন্য দেখা যায়। অনেক অভিনেতাই 
আজকাল রঙ্গমঞ্চে যাতায়াত করিতে ও দ্াড়াইতে জানেন না। চারি পাচজনে 
আসিতে হইলে, ল+লেই সারি গািয়া আসেন, সাব্রি গাথিয়। দাড়ান, আবার 
সারি গাঁধিয়1! চলিয়] যান। ইহা এতই বিশদৃশ ও অন্বাতাবিক বোধ হয়, যে 
এই প্রধার স্বপক্ষে বলিবার কিছুই নাই; বরং সময়ে সময়ে মনে হয়, ইহারা 
বুঝি কলের পুতুল অথব। ব্রযাত্রার রেশালার আলোকদণ্ডে দড়িবাধার স্তায়, 
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ইহাদেরও বুঝি কোমরে দড়ি বাধা আছে। এইরূপ দল বাঁধিয়া যাতায়াতের 
প্রয়োজন যর্দি কোন নাটকে পুনঃ পুনঃ আবশ্তক হয়, তাহা হইলে, আরও 
বিরক্তিকর হইয়া উঠে। *সিরাজউদ্দৌল।" নাটকে জগংশেঠ রায়তূর্ ভাদ্ির 
পুনঃ পুনঃ আনাযাওয়ার ব্যাপার এই বিষয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ । ধাহারা উহা 
ফ্বেখিয়াছেন, তাহারা আমার্দের কথা সহজেই বঝিতে পারিবেন। এই 
প্রথার সংশোধন করিতে হইলে শিক্ষকগণের বিশেষ যত্ব লওয়া আবশ্বটক | 
গিরিশবাবুর নৃতন শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই দোষগুলির 
প্রাব্য হইয়াছে । গিরিশবাবুর নাটকগুলিতে দৃশ্ঠ-সংস্থানের €বশ স্ববন্দোবন্ত 
নাই। তাহার সমস্ত নাটকেরই অধিকাংশ দৃশ্ঠ দীড়াইয়া৷ অভিনয় কৰিবার 
ব্যবস্থ৷ করিয়া, তিনি এই দৌষটি একপ্রকার অপরিহার্য করিয়া তৃলিয়াছেন। 
তাহার “পরাজউদ্দৌলা” নাটকে পিপ্রাজন্দৌোলার মধ্যে মধ্যে একমাত্র সিংহাসনে 
উপবেশন ব্যতীত আর কোন দৃশ্টে কাহারও বসিঘ্না অভিনয় করিবার স্থঘোগ 
নাই, এমন কি, শয়ন-গৃহের দৃশ্টের দরবারে, বৈঠকখানাতঠেও কেহ বসে না। 
“মীরকাপিম” পাটকে বক্সারের শিবির মধ্যেও শাহজাদা বসিবার ব্যবস্থ। নাই! 
রণস্থল, পধ, বনপ্রান্ত, তুর্গদ্ধার প্রভৃতি পৃষ্ঠে বসা যায় না তাহা আমর! জানি; 
কিন্তু শিবির, কক্ষ, প্রসাদ্দে রাজনত।, মগ্ত্রণাগৃহ, ইত্যাদি দশ্তে বসিবার ব্যবস্থা 
করিণে, এই দোষ যে গ্রশামিত হুইত না, এমন কথা গিরিশবাবু বপিলেও আমরা 
গ্রাহ করিতে গ্রস্তত নহি। এই সকল দৃশ্যে বসিবার ব্যবস্থা করিলে, 
পটপরিবর্তনাদির কিছু অহৃব্ধ! হ্য়, এরূপ কৈফিয়ত আমর! মোটেই গণ্য করিব 
না। কারণ অপর গ্রন্থকার সে বাধা অতিক্রমের কৌশল না জানিতে পারেন; 
কিন্তু আবাল্য-নাট্যমঞ্চবিহারী, নাট্যমঞ্চতোদজ্ঞ গ্রন্থকার গিরিশবাবুর গ্রন্থে দৃষ্- 
যোজনায় সে সকল বিষয়ে কোন গোলমালের আশক্ক! আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি 
না। কাঙ্গেই গিরিশবাবুর নাটকাদিতে এরূপ দৃষ্ঠযোজনার জন্য উপবেশনাদির 
অন্থবিধা-জনিত অভিনয় কলার যে ক্ষতি হইতেছে, তাহ। গিরিশবাবুরই একগ্রকার 
অমনোযোগিতার ফল বলিতে হইবে। 
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গিরিশবা বুর গ্রবতিত শিক্ষাপ্রণালীতে আর একটি দোষ-আমরা বিশেষভাবে 
রাক্ষ্য করিয়াছি। পছ্যময় নাটকের অভিনয়েই সে দোধ বেশী চোখে পড়ে । সেটি 
একঘেয়ে একটানা এক স্থরে আবৃত্তি । নঝ। অভিনেতৃবুন্দের অধিকাংশ ব্যক্তিই 
এই দোষে দোষী, অর্থ বুঝিয়্] বচনীয় বিষয়ের উপযুক্ত ম্বরভঙ্গী অনেকেই করেন 
না। গিরিশবাবু ক্বরচিত পছ্যময় নাটকের অভিনয়ে ছন্দের ঝঙ্কার রক্ষার দিকে 
একটু বেশী দষ্টি দেওয়ায়, কালে অনুকরণ দোষে তাহাও একটি সংক্রামক দোষে 
পরিণত হইয়াছে । এই দোষটি এখনই দৃঢ় হইয়া] পড়িয়াছে যে, ইছাএ সঙ্গে 
সক্ষে স্বতাবতঃ অর্থবোধের জন্য যে সকল যতি বাছেদ লক্ষ্য করিয়া আবৃত্তি 
করা আব্শ্ত্, সে সকলের গ্রতি লক্ষ্য মোটেই করা হয় না । আমর দেখিয়াছি, 
অনেক অভিনেতা পাদচ্ছেদ, অর্দাচ্ছেদ এমন কি পৃচ্ছেদের প্রাতিও দৃকপাত 
করেন না। নব্য অভিনেতৃগণের অনেকের কাছে শোনা গিয়াছে, তাহার! 
একটা স্ববের প্রবাহ (00) রক্ষা করাকে বেশী খাদর ও প্রাধান্য দিয়া 
থাকেন। কোন কোন বুদ্ধিমান অভিনেতাকে অথসঙ্গত ছেদ লক্ষ্য করিয়! 
আবৃত্তির গ্রতেদ দ্রেখাইয়া এ বিষয়ের ওচিত্যানৌচিত্যের কথ! বলিলে, তাহার! 
অন্য কোন যুক্তিতর্ক না তুলিয়া বলিয়৷ থাকেন,-_-অমুক অভিনেতা এরূপ অভিনয় 
করিয়া যখন স্থখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তখন ইহাকে দোষের বলিয়া] পরিত্যাগ 
করিলে, আমরাই আদর্শের নিকট পৌছিতে পারব শা এবং দর্শকের তৃঞ্িবিধান 
করিতে পারিব না। এনপ যুক্তি যে যুক্তিই নহে, তাহ বিবেচক বাক্তিমাজ্রই 
গ্বীকার করিবেন । এই সকণ অভিনেতাদের অভ্যাস এমনই বিগথে চলিত 
হুইয়! পতিয়াছে যে, ইছাদ্িগের পক্ষে গ্দ্যাংশ অভিনয় করা কষ্টকর এবং দর্শকের 
শ্রবণের পক্ষে আরও হান্তকর ব্যাপার হুইয়া পড়ে । ্টার খিয়েটাবে সাবিত্রীর 
অভিনয়ে এইরূপ হাস্যকর অভিনয় আমবা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। 

বর্তমান অভিনয় প্রথায় যে সকল দোষ আছে, তাহার প্রধান চাবিটি দোষের 
কথা আমর! উল্লেখ করিলাম অভিনয় শিক্ষা]! দিবার দৌষেই যে এই লকল দোষ 
অভিন্তৃ-সমাজে বছমূল হইয়া গিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য । শিক্ষা! দিবার 
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দোষে অভিনেতৃবুন্দের আরও অনেক দোষ অভান্ত হইয়। গিয়াছে, তাহার 
প্রতেণটি ধরিয়া আলোচন। করিবার স্থান ও অবপর আমাদের নাই। যে প্রধান 
চাপিটি দোষের কথা আমর] উল্লেখ করিলাম, যাদ কোন শিক্ষক এগুলির প্রতি 
অবহিত হইয়া এগুলি সংশোধনে চেষ্টিত হন, অন্যান্য অনেক দোষ তাহা হইলে 
তাহার দৃষ্টিপথে আপনিই পড়িবে এবং এই চেষ্টার ঙ্গে সঙ্গে আপনা আপনি 
মাজিত হইয়া যাইবে । 
এখন একটি কথার কৈফিয়ৎৎ আমাদিগকে 1দতে হবে । আমরা নবীন- 
শিক্ষা গ্রণালীর প্রবর্তন গিরিশবাবুর দ্বারা হইয়াছে বলিয়! এক প্রকারে গিরিশ- 
বাবুকে এই অক্প দোষের উদ্ভাবক ও পরিপোধক বিয়া তাহার কাছে হয়ত 
অপরাধা হইণাঁছ, কিন্ত এ অপরাধের জন্য আমর। দাগডত হইতে পার ন]। 
আমাদের বিশ্বাস, যখন হইতে এই নবীন অভিনয় প্রথা প্রচাগত হই, তখন 
গারশবাবুর হানে নাট্যদমাঙ্গ করামলকবৎ ঘুরিতে ফিরিতেছিশ। তিনি যা্দ গে 
সময় স্বাগ শক্তির সস্কাবহ।র করিয়া এই সমাজকে পথে চাপিত করিতে চেষ্টা করি 
তেন, অদ্ধেন্দুবাবু শিক্ষা-প্রণালীকে বজায় রাখিয়া অভিনেতৃগণকে কেবল সুরে 
আবুত শিক্ষ। ন। দিয়া অভিনয় বিদ্ভার মৃ্ন ৪৩৭ বুঝিয়া শিখা দিতেন, তাহা 
হলে, কখনই এ সকল দোষ নাটা-নমাজে গ্রবেশ করিবার পথ পাইত না। 
যে আাৰে শিক্ষা দিয়া তীহারা নিগ্গে থিয়েটারের আাদিম অবস্থায় “ঘধবার 
একাদশী” এবং “লীলাবভীঃ অভিনয় করাইয়াছিলেন, যে ভাবে শিক্ষা দিয়! 
অপ্ধেন্ুবাবু “নীলদর্পণ” “বিয়ে পাগণা। বুড়ে।”. “ক ।মাই-বারিক”) প্রভৃতি অভিনয় 
করাইয়াছিলেন, দে ভাবে শিক্ষা দিবার কৌশগ বা ক্ষমতা যে ৮প্রতাপচা্ 
জভুবীর অধিকারের ল্যাশাসাল থিয়েটারের অ্ময়ে বা স্রার-থিয়েট্ার স্থাপনের 
সমর গারশব।বু ভুলিয়। িরাছিলেন বাঁ তাহার পক্ষে মবলঘ্ধন করা অসাধ্য 
হইয়াছিল, একথ। আমরা তো খীকার করিবই ন। এবং এ মোকদ্দমায় 1জতিবার 
অর্চনা পত্রিকায় ১৩১৬ মালের আবধাট, শ্রাবণ, তাদ্র সংখা ঘ গিরাশবাবু 
নিজে প্রবন্ধ লিথিপ্া এই স্বরে অভিনন্ন প্রথা সন্বদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন । 
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ইচ্ছা! থাকিলেও গিরিশবাবুও করিবেন না। আরও একটা কথায় আময়া 
গিরিশবাবুর এই ইচ্ছাকৃত অপরাধের প্রমাণ দিতে পারি,-সেটা তাহার নিজরৃত 
অভিনয়। তিনি নিজে তাহার নিজের পুম্তকের অভিনয়ে, রায়, মেঘনাদ, দক্ষ, 
প্রভৃতি সাজিয়৷ কখনও নুরটানা, একঘেয়ে কমা-ছুল্প-হীন অভিনয় করেন 
নাই। ঘথচ তীহারই সম্মুখে অপরে বিপরীত-ভাবে অভিন্ক করিয়াছেন, 
তাহাতে তিনি প্রতিবাদ করেন নাই। প্রতিবাদ করিয়া! ফল পান নাই বলিলে, 
আমাদের কথার একট! জবাবমাত্র হইবে, কিন্ত মীমাংসা হইবে না। ভিনিই 
অধ্যক্ষ, তিনিই নেতা, তিনিই শক্ষক ছিলেন। তন ইচ্ছা! করিলে, যত্ব করিলে, 
চেষ্টা করিলে, পরিশ্রম করিলে এ সকল নবোন্তাবিত দোষের দূরীকরণ ষে 
একেবারে তীহার পক্ষে অসাধ্য হইত, তাহা আমর] ম্বীকার করিতে বড়ই ক্ষন 
হুইতেছি। গিরিশবাবুর পক্ষে একটামাত্র প্রবল যুক্তি আছে ;__সৃসঙ্গত অভিনয় 
শিক্ষ| দিতে যেরূপ দীর্ঘ-সময় আবশ্তক, সধবার একাদশী, লীলাবতী, নীল- 
দর্পণাদির প্রথম শিক্ষায় যে-পরিমাণ সময় দেওয়া হইয়াছিল, পরবস্তীকালে কি 
গ্রতাপ ভন্থরী, কি ট্রার থিয়েটারের অধিকারীগণ ব্যবসায়ের দিক হইতে ততটা 
সময় দিতে হয়তো প্রন্তত ছিলেন না, কাজেই গিরিশবাবু ইচ্ছাসত্বেত্ সময়ের 
অভাবে স্থুসঙ্গত শিক্ষা দিয়া উঠিতে পারেন নাই । এই কথাটার জবাব আমাদের 
্যায় বাহিরের লোকের পক্ষে দেওয়া বড়ই কঠিন ; কিন্তু আমাদের মনে হয় যি 
এ বিষয়ে গিরিশব'বুর গ্রকৃত যত্ব ও লক্ষ্য থাকিত, তাহা হইলে, অঙ্গুলী বক্র 
করিয়া বত বহিষ্করণের উপায়ের ন্যায় কোন একটা কিছুর ব্যবস্থা করা তাহার 
মত সর্বেসর্বা ব্যক্তির পক্ষে কোন ক্রমে অসম্ভব ছিল না। 

ধাক্‌, এখন অভিনষ শিক্ষার আর এক দিক আলোচনা করিয়া আমরা এ 
বিষয়ের উপসংহার করিব। 

এখন যে কোন নাটকের অভিনয় দেখিতে যেখানে যাই না কেন, দেখিতে 
পাই, অধিকাংশ অভিনেতার নিজ-নিজ তুমিক1 ভাল অভ্যন্ত হয় নাই। ইহার 
কারণ আমাদের বোধ হয়। নাট্য-সন্প্রদায়ের অধিকারী দিগের অর্থলালমা পরি- 
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ভৃপ্তির দায়ে পড়িয়া ভূমিকাগুলি উপযুক্ত রূপে অভ্যন্ত হইবার পূর্বেই তাহার্দিগকে 
অভিনয়ের জন্য প্রন্থত হইতে হয়। ইছার ফলে, অভিনেতৃগণকে দর্শকগণের 
বিরক্তি-ভাজন হতে হুয়। অধিকারী দিগের তাড়াতাড়ি সত্বেও আমরা এ বিষয়ে 
অভিনেত বর্গেরও কর্তব্য কর্মে কতকট! অবহেলার দোষ না দিয়! থাকিতে পারি 
না। অপ্রস্তত হইয়া অভিনয় করিতে উপস্থিত হইলে, দর্শক সম্মুখে যে 
অপদস্থ হইবার আশঙ্কা, যে বিদ্বেপ সহা করিবার আশঙ্ক! আছে, তাহা অধিকারীর 
নহে, অতিনেতৃবর্গের | অগ্রস্তত হইয়! অভিনয় করিতে আগিলে অভিনেতা 
দিগকে যে “ঘরে পরে কি লাঞ্ছনা” সহিতে হয়, তাহ! আর বলিয়া দিতে হইবে 
না। দর্শকের! টিটকারী দিবেই, আবার বেতনদাতা অধিকারীও সে জন্য 
মহা গরম হইয়া! ছু-কথ! শুনাইয়! দিবেন। এরূপ স্থলে বিশেষ সাবধান হইয়া 
পাঠ অত্যাস করা কর্তব্য। আমর! শুনিয়াছি বিন স্ট্রাটে কিনৃত্তন কি পুরাতন 
ঘে কোন পুস্তকের অভিনয় করিতে হুইলে, যতদিন না বিজ্ঞাপন (0180810) 
ঘেওয়। হয়, ততদিন নাকি অভিনেতৃবর্গ পাঠ অভ্যাসে বিশেষ রূপে মনোঘোগী 
হন না। ইহা শুনা কথা, সত্য মিথ্য/ জানি না) যদিসত্য হয় তবেইহা 
অপেক্ষা অতিনেতৃবর্গের নিন্দার কথা আব কিছু হইতে পারে না। অধিকারী- 
বর্গের অর্থলালসার দ্ন্য তাড়াত্ডা।ড় করা যে একটা কু-অত্যাঁস হইয়া! দাড়াইয়াছে, 
তাহ? আমরা থিয়েটারের বাহিরে থাকিয়াও বুঝিতে পারি। তাহার! মনে করেন, 
যেমন তেমন শিখাইয়া নূতন বহি খুলিতে পারিলেই, যখন পয়সা আসিবে, তখন 
বেশীবিলম্ব করিয়াক্ষতি সহিবার প্রয়োজন কি ?_ই্ছার অপেক্ষা তাহাদের 
বিষম ভুল আর নাই । ভাল শেখা হইলে, অভিনয় যে অধিক দিন স্থায়ী হইবে, 
দর্শকগণ যে অধিক গ্রীত হইবেন ; একথা ধরব সত্য । অধিকারী] মনে করিতে 
পারেন, প্রবীন অতিনেত্‌ বুন্দকে বেতন দিয় রাখিয়া ও যদি বিলম্ব করিয়া নৃতন 
নৃতন অভিনয় করিতে হয়, তবে আমাদের আর লাত কি? তাহা হইলে 
ব্যবনায় চলিবে কেন? এবিষয়ে একটা কথ! তাহাদের বিবেচনা করা উচিত। 
প্রবীন অভিনেতারাই সকল ভূমিকা অভিনয় করেন না। নবীন অভিনেতাদের 
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ভূমিকা ক্র হইলেও শিখিতে বিলম্ব হয়; এজন্য অপেক্ষা করা উচিত। প্রবীণ 
অভিনেভাদেবও শিক্ষণীয় অনেক ল্যক্ক্ম বিষয় শ্খিতে বিলম্ব হওয়া! আশ্চর্ষের বিষয় 
নচে। এবিলম্ব অধিকারীদের নীরবে সহা করিতেই হইবে, নতৃবা ক্ষতি 
ত্রীহাদেরই । অদ্ধ শিক্ষিত বা অসম্পূর্ণ ভাবে শিক্ষিত পুস্তকের অভিনয়ে দর্শক 
তৃপ্ত হন না। কাজেই ক্ষতি নিবারণের জনা অক্ি অল্প দিনের মধ্যে আমার 
নৃতন নাটকের অবতারনা করিতে অধিকারাকে বান্ধ হুইয়। পভিতে হয়ঃ 
আবার স্তন বিষয়ে খরচাস্ত ও নানা! উপত্রবে পড়িতে হয়; কোন্‌ পুস্তক 
কিরূপ প্রস্তত হইল, অভিনয়ের উপযুক্ত হইল কি না, আাহা বুঝিবার জন্য, 
শিক্ষায় কতদ্দিন গিয়াছে, তাহাই গণিয়। অধিকারীরা কোন স্দ্ধাপ্ত করিবার পর্বে 
অভিনয় শিক্ষকের কথায় বিশ্বাস করিলে, বেশী ফল পাইবেন । কোন পুস্তক 
কবে অভিনয়ের উপযোগী তইবে, ভাঁহ। স্থির করিবার জন্য একেবাগে ণিবাক 
ভাবে অভিনয় শিক্ষকের পরামর্শের অধীন না "1কিলে, তীছাবাই বিশ্ষে বিপদ 
গ্রস্ত হইবেন। অভিনয় শিক্ষকের প্রতি এ বিষয়ে বিশ্বাঘ না থাকিগ্পে এ বাবসায় 
যেকোন অধিকানীর পক্ষে বিড়পনার ব্যবসায় মার হঠবে। একপ তাঁডান্া'ভতে 
তাপ পুস্তকও ক্গমিতে পারে না এবং ভাল লেখক ও নষ্ট হইয়া যান, নৃতন লেখকের 
তো। কথাই নাই। লেখক ও নাঁটক বাচাইয় কাজ করা নাট্য-ব্যখসায়ীদের প্রথম 
লক্ষা হওয়া টঠিত। “অমুকের বহি জমিল না”--একথা! একবার রটিলে আর 
সে লেখককে লইয়া আসরে নাম! গায় হইর1 উঠে । অনেক সময় দেখিতে পাওয়া 
ায়, পুরাতন পুস্তকের অভিনম্ব করিতে হইলেও, অধিকারীর1 অসম্ভব তাভাতাড়ি 
করেন! এমন কি চার-পাচ-দিনমাত্র শিক্ষা দিয়াই অভিনয়ে প্রবৃত্ত হন। 
এরূপ স্থলে তাহাদের বিবেচনা কর! উচিত পুস্তক খান। পুরাতন কাহার নিকট? 
_ অবশ্য তাহার অভিনেতৃ বর্গের নিকট নহে দর্শকের নিকট বটে। কোথাও 
অতিনেত্‌ বর্গের মধ্যে ছু-একজন হয়তো, মেই পুরাতন গুজ.কর পুবাতন 
অভিনেতা থাকিতে পারেন, কিন্তু আর সকলের পক্ষে তাহা নৃতন পুস্তকের 
অপেক্ষ। কোন অংশে নৃতণত্বে হীন নহে; হ্থতরাং একখান! নৃতন পুস্তকের 
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শিক্ষায় ঘে পরিমান সময় আবশ্বীক পুরাঙন পুস্তকের শিক্ষায় প্রায় ততটাই সময় 
লাগবে, ইহাতে অতি মুর্খেরও সন্দেহ করা বা ভাভাতাডি করা উচিত নহে। 
যদি চনে করেন, দর্শকের নিকট ষে পুস্তক পুরাতন, সে পুস্তকেব্‌ শিক্ষার জন্য 
বেশী অথ ও সমস্ত ব্যয় করিয়া ক্ষতি গ্রন্থ হওয়া বুদ্ধি মানের কাখ নহে । ইহা 
স্বীকার করি, কিন্তু অসম্পূর্ণ শিক্ষায় পুরাতন পুম্তকের অভিনয় করিয়! দর্শকের 
পক্ষে পূর্ব দৃষ্ট অন্তিনয়ের তৃলনায় বর্তমান অসঙ্গত অভিনয় দেখাইয়া অধিকতর 
বিরক্তি উৎপাদন করা! কোন ক্রমেই নিজেরু সম্প্রদ্দায়ের সম্ভ্রম রক্ষার পক্ষে 
আনুকৃপ নহে । নিজের অথ ও সময় বায় করিয়া, জানিয়া শুনিয়া, নিজ সম্প্রদায়ের 
প্রতি যাচিয় দর্শকের অশ্রদ্ধা আন্য়ন বরা, বোন ক্রমেই স্ৃযুক্তি সঙ্গত বলিয়। 
আমাদের মনে হয় না। 

আবও একট] কথা, -ষে দিন কোন নূন কি পুরান্ন নাটকের 'সভিনয়ের 
বিজ্বাপন দেয়! ভয়, সেই দিনঈ থিয়েটারের আপিকাকরার] দর্শকের সহিত ধর্মের 
চঞ্চে (1701115 ) স্থসঙ্গত অভিনয় দেখাতে বাধ্য বলিয় চুক্তি করেন; 
্বতরাং কোঁন 'ছিলায় কোন জোর দ্দাপত্তিতে দর্শকের বিবৃক্তি ভাজন 
হপে, হারা ধের দৃষ্টিতে চাঁইভঙজের দোষে পতিত হন। কোন ভদ্রলোক 
টুক্তিতঞ্জের দোষ করিলে যে লজ্জা বোধ করেন না, ই! আমর!1 থিঙসেটার ভিন্ন 
আব কোথাপ দেখিতে পাই না। 

অহক্ষিত, মদ্ধশিক্ষিত, অসম্পূর্ভাবে শিক্ষিত পুস্তকগ্লর অ.তনয়ে দর্শকেরা 
যে নিশ্চই [বরকত হন, তা! অতি অল্পদিনের মধ্যে দর্শকভঙ দেখিয়াই 
নাট্যশালাপু মধিকারীরা বুঝিতে পারেন । এই জঙ্ঠহ পুরাতন পুস্তকের অভিনয় 
নৃতম কাঁরক্প। করিতে গেলে, আমরা দেখিতে পাই, আজকাল এত্যেক দাট্য- 
শালাতেই দু-এক র্রাত্রির পরই তাহার সহিত আর একখান অল্পপ্রাণ পুস্তকের 
আওনয জুড়িয়া দেওয়া হয়। আমর শুণিয়াছি, এরূপ প্রথাঞ জন্য নাট/শালার 
কতৃপক্ষ রাও মহা বিরক্ত । তাহারা বিরক্ত হুইয়াই এই প্রথাকে “লেজুড় জুঁড়িয়া 
দেওয়া” বলিয়। ঘ্বণা প্রকাশ করিয়া! থাকেন, অথচ ইহার নংস্কীরের কোন চেষ্টাই 
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করেন না! ইহা তাহাদেরই তাড়াতাড়ি করির1 বহি-খোলা-পাপের প্রতিফল । 
অনেক সময়ে নাটক ভাল হইলেও যে দর্শক জুটে না তাহার কারণও এই | 

এবিষয়ে আমাদের যাহা বলিবার ছিল, স্থুলতঃ তাহার সকল কথাই বলা 
হছইল। এক্ষণে নাট্যশালার অধিকারীগণ, শিক্ষকগণ, এবং অভিনেতৃগণ এগুলি 
অনুধাবন করিয়। পরস্পর কর্তব্য-চিস্তা ও সংশোধনের উপায় অবলম্বন করিলে 
আমর! গীত হইব। তীহাদের অবিবেচনার দায়ে তাহাদের যে ক্ষতি হয়, সে 
ক্ষতি তীহাদের ন্যাষ্য প্রাপ্য ; কিন্তু তাহাদের অবিবেচনায় আমরা] দর্শকবুন্দ পয়সা 
দিয়, অভিনয়-দর্শনে বিমল-আনন্? এবং সং্প্রবৃত্তির তৃপ্চি উপভোগের প্রলোভনে 
যে অতৃপ্ধি, যে বিরক্তি ও ষে অর্থক্ষতি সহিয়। থাকি, তাহার কথা নাট্যশালার 
কর্তৃপক্ষগণের বিবেচন। কর একাস্ত কততব্য নহে কি? 
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আমাদের নাট্যশালার পোযাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে মোটের উপর একটা কথ 
বলিলেই পকল কথাই সর্বাঙ্হ্ুন্দর রূপে বলা হয় যে,-অভিনেতব্য পুস্তকের 
দ্বেশকাল পাত্র বিবেচনায় আমাদের নাট্যশালাগুলিতে পোষাক-পরিচ্ছদ্দ নির্বাচন 
করা হয় না)-_কিস্তু এতবড় একটা প্রয়োজনীয় কথ! এত সংক্ষেপে বলিলে, 
আমাদের নাট]শালার অধ্যক্ষগণ ও সাধারণ অভিনেতৃবৃন্দ, উহার মর্ম গ্রহণ 
করিতে পারিবেন না। পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিতে গিয়া 
পৌরাণিক বিষয়ের পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কোন কথ! প্রথমেই বলা আমরা! 
যুকিসিদ্ধ বলিয়া মনে করি না; কারণ তাহাতে অনেক উদ্ভাবন! ও কল্পনাশক্তির. 
পরিচালনা! আবশ্তক। পৌরাণিক যুগে কাহার কিরূপ পোষাক ছিল, তাহা 
আমর] কেহই জানি না; দেবদেবীর প্রকৃত পোষাক যে কি হহবে, তাহাও 
আমরা বুঝি না। এক্প স্থলে, আমাদিগকে কল্পনা ও উদ্ভাবন বঞ্গে, এ সকল 
পোষাক-পরিচ্ছদ্দ প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে; কাজেই, পৌরাণিক-বিষয়ের 
আলোচনা প্রথমে করিতে গেলে, াহ1 ধারণা করা সকলের পক্ষে সম্ভব হইবে না। 

এতিহাসিক ও সামাদ্দিক বিষয়ের অভিনয়ে পোষাক-পরিচ্ছর্দের জন্য, 
কাহাকেও কিছু কল্পনা করিতে হয় না। ইতিহাসারি খুজিলেই সকল সময্ধের 
মকল দেশের, সকণ জাতির পোবাক-পরিচ্ছদের বিবরণ পাওয়া যায়; এমনকি 
ছবিও পাওয়া যায়; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আমাদের বঙ্গীয়-নাট্যশালায় তাহা 
করা হয় না। এত সহজে যে বিষয়ের সংযোগ ও সংগ্রহ করা যাইতে পারে, 
তাহার প্রতিও আমাদের নাট্যশালায় অতি অধিক পরিমাণে তাচ্ছিল্য কর? 
হইয়া থাকে । এব্ষয়ে আমাদের নাট্যশালাক়-কি অভিনেতৃবন্দের, কি 
বেশকারীর অথবা নাট্যশালার অধ্যক্ষগণের ;কাহারই একেবারে থেয়াল নাই । 
পোষাক ঠিক উপযুক্ত না হুইলে, অভিনয়ে কোন অভিনেতা যথার্থ তাবোদ্রেক 
করিতে পাবেন না, এজন্য পরিচ্ছদ সম্বদ্ধে সর্বপ্রথম দায়িত্ব অভিনেতার ॥ 
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“আমাদের দেশের নাটাশালার কর্তৃপক্ষগণকেই প্রতোক অভিনেতার পোযাক- 
পরিচ্ছদ যোগাইতে হয়; কিন্ত ইউরোপ ও আামেরিশ্বায় প্রধান প্রধান অন্গিনেতার 
'পোযাক, কোন রঙ্গালয় হইতে দেওয়া হয় ন!। পেসকল দেশে, নিজেবু গায়ের 
মাপে নিজেকে যেরূপ পোষাকে মানায় ; বিষম ভেদে সেইরূপ বিভিন্ন পোষাক, 
প্রধান গ্রধান অভিনেতা নিজবায়ে "বাইয়া রাখেন। দে লথা যাক, আমাদের 
দেশে যে ব্যবস্থা আছে, তাহাতে নাট্যশালার স্মধিকারীবাই অতিনেতগণকে 
বিষঝোচিত, দেশ-কাল পাত্রান্থসারে উপযুক্ত পোষাক দিতে যখন বাধ্য, তখন 
তাহারাই ইহার জন্য দায়ী। তৃতীর়তঃ, ঘিনি বেশকারী, তিনি ঈপযুক্ত বেশ 
প্রস্তুত কবিয়। দিবার জন্য ঘে একাস্থ দায়ী, একথা অবশ্য স্বীকার্য। আমাদের 
দেশে এই তিনজন দ্বায়ী থাকিতে ; এ বিষয়ে কেভষ্ট যে দট্টি রাখেন না, ইহ! 
অপেক্ষা দুঃখের ও ক্ষোভের কথ! আব কিছু নাই । যে কাজটা অতি সহজে-_ 
ছবি দেখিযাই কর' যাইতে পাবে, স্টক সামান্য পরিশ্রমও করিতে আমাদের 
নাট্যশাঙ্গায় কাচাকেএ উদ্ভোগী দেখা যায় না। ফেণ্াপারটার উপর অভিনযের 
ভালোদ্রেক শর্বপ্রধানতঃ নির্ভর করে, সেই বিষয়ে এট! তাচ্ছিল্য করা ষে 
কেন হয়, ভা আরবরা বুঝিয়1 পাই আ। 

উদ্বাহব৭ শ্বরূপ, বর্তমান বর্ষেই (১১৪ সালের পোর্টমালই ) যে ঘটন! 
ঘটিয়াছে, 'াচার উল্লেখ করা যানে পাবে | এ সময়ে ই্টারে ও মিনাভায় প্রফুল্ল” 
নাটকের মভিনয় হইয়াছল। খের ব্যয়, কোন থিয়েটারেই, জেলের 
কয়েদীদেব পোষাক, ঠিক জেলখানার পোষাকের মত হয় নাই । কোন থিঞসেটাবেই 
কাঙালীচ£ণের মণ্ড জালদাজ নেটিভ-ডাক্তারের পোষাক ৬ এটণিরু বাড়ীর 
ম্যানেজিং কাকে পোষাকও ঠিক ছয় নাহ । মিনার্ভার কাডাপী আবার, কেরানী 
পাগড়া মাথায় দির, হাফ -টাপকান আটিয়া, বগলে দাতা লইয়া, যখন ক্ষর-ভাড়- 
কাখে, পাগডী বাধা, 'পরামাণিকে পো”র মত ঘুরিতে থাকে, তখন যে বিকট 


বোধ হয়, ভ্াহ1 লেখায় বুঝাইয়। দেওয়| যায় না। শেষ দুশ্েও যখন তাহার মে 
পোযাক ঘুচে না, তখন কি করিয়া বলিব যে, এ বিষয়ে কাহারও দুটি আছে! 


বঙ্গীয় নাটাশাল। ৪৫. 


কাঙালীচরণ যখন ডাক্তাররূপে বিনা পোষাকে আসিয়া, যোগেশের খোঙাড়া 
ভাঙ্গিবার ওষধের ব্যবস্থা করে, সে দৃশ্যে মিনার্ভায়) গিবিশবাবু নিজে যোগেশ 
বেশে অভিনক্ক করিতে ছিলেন । তানগ এই দৃশ্তে কাডালী১রখের পোষাকের 
বিসদৃশতা লক্ষ্য করিয়াও সংশোধনের চেষ্টা করবেন নাঈ, কারণ ধিতীয় দিনও 
আমর] কাঙালীকে পুর্ববৎ পোষাবেই অভিনয় করিতে দেখিয়াছি । শেষ দৃষ্তে 
কাঙালীচরণ ও বুমেশ এবত্র উপস্থিত থাকেন? রমেশ বেশে মিনাভায় অর্দেনদ 
বাবুকেই দুদিন দেখিয়াছি; কিন্তু কৈ তাহাকেও এ [বিষয়ে মনোষোগ করিতে 
দেখিজাম না। যিনি অধ্যক্ষ, তিনি জ্কল ত্রুটির জন্য দায়ী এবং যিনি শিক্ষক, 
যিনি সকল সংশোধনের ভগ্য দায়ী--্া রা কেহই যদি এদিকে দৃষ্টি না রাখেন, 
ভবে কে রাখিবে? আধুন্ত মনোমোংন পাঙের ম্তাঁয় মিনার্তা থিয়েটারের বর্তমান 
নূন অধিকাণীর পক্ষে এ সকল বিষয়ে অভ্ভ:1 (বশেষ দোষাবহ বলিয়া! আমাদের 
মনেহয় না। ইরা থিয়েটারের 'আদনদাদার পোষাকটা, 'আউলে সন্নাপীর।? 
ভাবে কর! হইয়াছিল কেন, াহাও বুঝা গেঞ্ ন। ইতিপূর্বে '্ার থিয়েটারে? 
চিন্দ্রশেখব' 'ধাঁজ দিংহ; প্রভৃতি ছুই একখান পুস্তকে অধাক্ষ অমৃত বাবুর খেয়াল 
মত ছুই একবার স্বান-কাল-পাত অঙসারে পোষাক দিবার চেষ্টা দেখা গিস্াছিল, 
কিন্ত তাহার পর তদনুরূপ পুস্তক অভিনফজের সময়েও সে চেষ্টার পুনরাবত্তন দেখ! 
যায় নাই। প্রফুল্ল” অভিনয়ের গুবে উভয় থিয়েটারে “কাণা প্রতাপ” অভিনয় 
হয়। পূর্বে যখন সার থিক়্েটারে বাজামংহ অভিনয় হইয়াছিল, তখন মেবারের 
রাণার ও মেবারের সেনাদলের এবং মোগল বাদ*]হেরও মোগল অন্তঃপুরিকাগণের 
যে সকল পোষাক-পরিচ্দ ব্যবহার হইয়াছিল, 'রাণা গ্রতাপের* অভিনয়ে তাহা 
হয় নাই। 'বাঁণাপ্রতাপের? অভিনয়ে স্টারের অধাক্ষ, অমৃতবাবু ক্বয়ং শক্তসিংহের 
অংশ অভিনয় কবেন, কি, কৈ, তাহাকেও এ বিসদৃশ বিশৃঙ্খলার গ্রাতিকারে 
মনোযোগী হইতে দেখিলাম ন1। "বাণ! রাজসিংহ* যে সুর্ঘবংশীয় 'হূর্ধমুখী, 
শিরোভুষা ব্যবহার করিয়াছিলেন, 'রাপ। প্রতাপ সিংহ" কেন যে তাহা ব্যবহার 
করিলেন না, তাহা বুঝা গেল না। মিনাতীয়, যেমন তেমন করিষ্1 (যাহার 
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যেমন ইচ্ছা, তেমনি করিয়া) একটা গেরুয়। বস্ত্র মাথায় জড়াইয়! শিশোদীয় 
রাঁজপুতের অতি স্বদৃশ্ পাগড়ীর অতিমাত্র দূর্দশা করা হইয়াছিল। 'প্রতাপসিং+, 
চিতোর হাবাইক়া রাজবেশ ছা/ড়য়। দিগেন, [কন্ত জাতীয় পোষাক ও রাজ চিহ্নার্দি 
ছাড়েন নাই। ষ্টাবের “মানপিংহ* জোড়াটি পরিয়াছিলেন ভাল, কিন্তু জয়পুরী 
পাগড়ী ষে কেন মাথায় দিলেন না, তাহা বলিতে পারিলাম না। মিনার্ভার 
'মানসিংহ' নানা “রঙচণে” কাপড় পরিয়া, রঙ্গীন ছিন্ন বস্ত্রে প্রস্তুত “গুড়ি! 
পুতুল” সাজিয়াঁ, বাহির হইয়াছিলেন! তাছার ম্বাথায়, কি জানি কাহার উদ্ভট 
কল্পনাবণে উদ্ভাবিত, তারের ঠাটের উপর সেলাই করা, এক নুতন ধরণের 
শিরোভূষ! ছিল; গায়ে মখমলের সন্স-চুমকীর কাজ করা ইংরাজী লম্বা কোর্তা 
(1,075 ০০৪), পরিধানে হাফ প্যাণ্ট আর ইংরাজী হুডের নকলে, স্বদ্ধে 
মখমলের সল্মা-চুমকীর কাজ করা, পিঠ বস্ত্ের স্ায় একটা কে-জানে কি ধরণের 
জ্রকোণ উত্তরীয় । এই পোষাকটায় মিনার ব্যয়ের পরিমাণ বড় অল্প হয় নাই 
এবং বেশকারী মহাশয়ের মস্তিষ্ক চালনাও বড অল্প হয় নাই? কিন্তু তবু 
সামাদিগকে বলিতে হইতেছে, হ্হী। জয়পুর আন্বেরের অধিপভি রাঠোর মান 
দিংহের পোষাক তো হয়ই নাই, অধিকন্ধ ইহা! কোন দেশেরই পোষাক হয় নাই! 
অধিকারী পাড়ে মহাশয়, অর্থ ব্যয়ে ক্রটি না করিয়া যে জমকালো! পোষাকে 
আনসিংহ সাজাইয়াছিলেন, তাহা দেখিবার জন্য দর্শকের কোন আগ্রহ ছিল না, 
বরং *মানসিংছের দেশকাল পাত্র উপযোগী পোষাক, তাহার নিজ প্রতি মৃতি 
হইতে গ্রস্ত করাইয়ািলে, অনেক কম খরুচে উপধুক্ত পোষাক হুইত এবং লোকে 
দেখিয়াও তৃপ্ু হইত । * 


লেস পিপিপি লেপ আপ 


* আমরা জানি বিশ্ব কোষ সম্পার্ক শ্রীযুক্ত নগেশ্ নাথ বহু 
মহাশযের নিকট মানদিংহের ছবি আছে। পাড়ে মহাশয় তাহার নিকট 
চাহিলেই পাইতেন। অস্ততঃ এতিহাপিক ব্যক্তিগণের পোষাক পবিচ্ছদের জন্য 
নিজে নিজে লল্পন! খাটাইয় দরজীর কাচির শরণাপন্ন না হইয়!, যদি প্রত্বৃতত্ব 
বিদগণের আবিষ্কৃত ছবি, প্রস্তর যু প্রভৃতির শরণ লয়েন, তাহ! হইলে রঙ্গালয়ের 
অধ্যক্ষের! বেশী প্রশংসাহ্হহন। 
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নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ বলিতে পারেন, জমকালে! পোষাক পরাইলে দর্শকের! 
চমত্কৃত হুইয়। প্রশংসা করেন। ভালকথা, জমকালে! পোষাক দিতে কেহ 
বারণ করিতেছে না। দেশ-কাল-পাত্রান্ুপারে, পোষাক ঘত জমকালো! করিতে 
পারা যায়, করা হউক, কোন আপত্তি নাই; কিন্তু তাহা ন! করিয়া, যাহার 
যাহা নহে, তাহাকে যদি তাহাই দিয়! জমকালো! করিয়া সাজান হয়, তাহা 
হইলে আমরা আপত্তি না করিব কেন? জমকালো হুষ্্বে বলিয়া 'ক্লাইভকে 
যদি মোঘল বাদশার পোষাক দেওয়া বায় তবে কেমন দেখিতে হয়? ট্রার 
থিয়েটারে 'রাজপিংহের, অভিনয়কালে 'জেবউন্লিসাবেগম “উদীপুরীবেগম' 
প্রভৃতির পায়জাম।, আঙ্গিয়া, বালাপোষ, প্রভৃতি গৃহব্যবহার্ষ পোষাকের ব্যবস্থা 
ছিল, কিন্তু রাপাগ্রতাপের অভিনয়কালে আকবর বাদশার অন্তঃপুরিকাগণের 
পোষাকার্দিতে সেব্ধপ দৃশ্ঠভেদে পোষাকভেদ যে কেন প্রদশিত হইগ না তাহ! 
বুঝিলাম না । ষ্টারের অধ্যক্ষ মণ্ডগীর কোন পরিবর্তন হয় নাই, অথচ একই 
প্রকার বিষয়ের অভিনয়ে, এক রকম ব্যবহারের পুনরাবর্তন করা হয় না কেন, 
তাহা আমার ভাবিয়া পাইলাম না। মিনার্ভায় “ছুগাধান” অভিনয়ে 
আওরঙ্গজেবের মহিষী ও পৌত্রীকে, বিলাতী বলড্রেদ-তাঙা খাগড়া ও পেটিকোট 
পরিতে দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি! কলিকাতায় মুসলমানী নর্তকী দ্দিগকে 
যে পেশোয়াজ পরিয়া সকলে নাচিতে দেখেন, উহাই যে মোগল বাদশার 
অন্ত:পুরিকাগণের ও সন্্ান্ত হিন্দুস্থানী মুদলমান পরিবারের ব্যবহার্ধ পোষাক, 
এআ কথা কে নাজানেন? কিন্তু কোন নাট্যশালার কোন অধ্যক্ষ বা বেশকারীকে 
সে পোষাক ব্যবহার করিতে দেখি না। “ছুর্গা্দামে শলৃজী প্রভৃতি মহাবাস্্ী়- 
গণের পোষাকও এরূপ একটা বিজাতীয় ভাবাপন্ন দেখাছি। ষ্রারের পাদ্মনীতে 
আমর] রাজপুত ও পাঠানের উপযুক্ত বেশতূষ! দেখি নাই। 

বঙ্গীয় নাট্যালয্বের এই পোষাক নির্বাচনের ভার সাধারণত: একজন 
সামান্য ব্যক্তির উপর থাকে । দেশ-কাল-পাত্র ভেদে, পোষাকের বিভিনতার 
প্রয়োজনীয়তার জ্ঞান, দে মকল ব্যক্তির কাহারও নাই। ধাহারা পোষাক- 
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পরিচ্ছদ তুলিতে, পাড়িতে, রাখিতে, ভাজ করিতে, শুকাইতে ও কোন পুস্তকের 
কোন অতিনেতার কি পোষাক, ইহা! মনে করিয়া বাছিয়া! দিতে গায়েন এবং 
দ্রব্যাদির উপর একটু যত্দু লয়েন, তাহারাই আমাদের নাট)শালাগুলিতে উপযুক্ত 
বেশকারী। ইহার উপর ঘিনি অল্প বিস্তর সেলাই করিতে, মুক্তামালা, ঘুঙুর ও 
পীত বর্ণের তবকীদানার গহনা গীাখিতে পাবেন, তাহার কৃতিত্বের, গৌরবের 
আর অবাধ থাঁকে না। এইট সকল বেশ ঢারারাঠ আবার অনেকে, নূতন নৃতন 
ছাটকাটেএ পোধাকেএ উদ্ভাবন কিক থাকেন। তাহাদের আর গর্বে টিতে 
প1 পড়ে না। এরূপ উদ্ভাবনী শক্তি অন্য গ্রশংসনীয়, কিন্তু সে উদ্ভাবনা, দেশ 
কাল পাঙ্জোগিত পোধাক্র জ্ঞান না থাবা, কোন কাজেই আসে না। তাহ! 
কেবল সম্প্রদায়ের অধিকারার অনথক বিপুল অর্থবা় ও দির বিজ্ঞ লাত 
করাইয়। দেয় । এই সকল বেশখারীদের হতিহা।স পড়া নাই, দেখা! নাই । এমন 
কি বিভিম্ন দেশের, বিভিন্ন জাতির, বান কালের পোষাক-পরিচ্ছদের পাষ।1 
কি, বিশেষত্ব কি, উপাদান কি, তাহা জানা নাই, জানিবার উপায়ও নাহ, 
জানিবার চেষ্টাও নাই, জানিবার আবশ্যকতা যে আছে__-তাহাও ইহারা বুঝেন 
না। গ্রন্থকার অধ্যক্ষ বা শিক্ষকগণও তাহা ইহাদের শখাইয়। দেন না। 
এসিয়াটিক সোসাইটির যত্বে, প্রত্বতত্ববিদগণের চেষ্টায়, আজকাল কোনও কালের 
কোন দেশের পোষাক-পরিচ্ছদের আদর্শ পাহুবার খুব বেশ অতাবৰ আর নাই। 
ইংরাজ রাজ নিজ পাসনাধিকৃত ভারতবর্ষের অকণ জাতিরহ আচার ব্য হার, 
পোষাক-পরিচ্ছদ গ্রতৃঁতির এত ববস্তঠ বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন ফে, যে ইচ্ছা! 
করিবে, চেষ্ট] করিবে সেই তাহা হহতে সঞ্ণ তথ্যই সংগ্রহ কারতে পাবিবে। 
বেশকাবীদের এই কল শিক্ষাহানতা বা বুদ্ধর অপারস্কুটতার জন্য, আমরা 
আমাদেএ দেশের নাট্যশালার ম্যানে৮াথ ও “বিজনেস ম্যাণেজার” নামক 
কর্মাধ্যক্ষগণকেই দ্াকী বলিয়। মনে করি। কেবল টাকাআনাপাহ-এর হিসাব 
আর অভিনয় বাবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখাহ যদি এই পকল ম্যানেজার ও বিজনেস 
ম্যানেজারের কাধ হয়, তাহ! হইলে 'পট-পরিচ্ছদাদির পরিদর্শক? ( 01601)1000% 
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(5061806515061)6) নামক আর একজন অভিজ্ঞ কর্মচারী রাখা আবশ্তক। 
শুনিয়াছি, মিনার্ভা থিয়েটারে নাকি এইরূপ ছুই তিন জন কর্মচারী আছেন। 
তাঁভাদের পট-পরিচ্ছ্দাদিতে কোন অভিজ্ঞতা আছে কি না, তাহা! আমরা জানি 
না; বরং তাহ নাই বলিয়াই আমর| বিশ্বাস করিতে বাধ্য; কারণ, মিনার্ভা 
থিয়েটারে এ পর্বস্ত আমর! ইছার কোন পরিচয়ই পাই নাই, অধিকন্ধ মিনার্ড 
পিষেটারে পট-পরিচ্ছদ্বাদিতে বিপুল অর্থব্যয় সত্বেও এই সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা 
দুর্দশাই দেখিতে পাই । ইহার উদ্াছরণ আমরা একখানা সামাজিক নাটক ও 
এক্কখান। অর্ধ এতিছাপিক নাটকের পরিচ্ছদ ব্যবস্থা হইভে দিতেছি । “বলিদান, 
নাটকে করুণাময় বন্থুর বাড়ীর চাকরানী যে রমণী সাজে, সে যে ভাষায় কথা- 
বা! কহে তাহাতে তাহাকে মোঁদনীপুর বা বাকুড়! জেলার অধিবাপিনী নিম্ন 
শ্রেণীর স্ত্রীঞ্জোক বলিয়া আমর বু'বয়াছি, কিন্তুসে কাচুলি পরিয়া রঙ্গমঞ্চে 
াধিভূতি হয় কেন? এ বেশ কে তাহাকে দেয়? আজকাল এই পূর্ণ সত্যতার 
দিনে কপিকাতাতেও কোন বড়লোকের বাড়ীর বিও তো কাচুলী গায়ে দেয় না। 
মিনার্ভীর 'বেশকারীদাদা কি “নেপথ্য-পরিদর্শক মহাশয় ( (:6211:00ঞ7 
40192110021] ) কেহই ত এটা যে অন্যায় তাহা বিবেচন] করেন নাই। 
কোন কোন দৃশ্তে, ছুলাঙটাদের পোষাকের অতীব ব্যাভিচার আমর লক্ষ্য 
করিয়াছি, অথচ তাহার পোষাকগুপি দামী। “প্রতাপাদিত্য”' অতিনয়ে মিনাভ 1য় 
পোষাকের ব্যাভিচার যত দেখা গিয়াছে এত আর কোথাও নহে । প্রতাপাদিত্য 
বাঙালী, যশোহবের রাজা, আমার্দেরই মত লোক--আমাঁদেরই মত বাঙালী-_ 
আমাদেরই মত তাহার আচার ব্যবহার) তিন শত বৎসর পূর্বেও সে আচার 
ব্যবহারে আরও কত লামাজিক নিষেধ বিধির প্রাবল্য ছিল, তাহ অনায়াসে 
অনুমান করা যায় $ কিন্ত মিনাতর “বসন্তরায়” “প্রতাপ” যখন অস্তঃপুরে শয়ন-, 
গৃহে স্বী-কন্তা-পুত্রের সহিত আলাপে নিযুক্ত তখনও তাহাদের ধড়াচুড়া গ্রভৃতি 
ঘরবারী পোষাক যে কেন থাকে তাহা ভাবিয়া! পাই না। বসস্তরায়ের রাণীর 
লকল সময়ে বারাণনী লাড়ী আর ইংলিশ-জ্যাকেট পরিবার হেতু কি, আদরা! 
] 
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ভাবিয়া পাই না। এরপ দৃষ্টান্ত দিয় আর কত উল্লেখ কৰিব? এক্ষণে সাধারণ 
ভাবে কতকগুলি কথা বলিয়া! পোষাকের কথা শেষ করিতে চাছি। 

বঙ্গীয় নাট্যশালার বেশকারীদের অল্পদৃষ্টি ও অল্পজ্ঞান অনুপারে এক প্রকার 
স্থির হইয়! গিয়াছে যে, আবুহোপেনের ইয়ার পাজিতে হইলে ষে পোষাক পরিলে 
চলে, মোগল-দরবারের আমীর-ওমরাহ সাজতে হইলেও প্রায় সেই পোষাকই 
চলিবে, কেবল তাহার উপর কতকগুলো চুমকীর কাজ থাকিলেই হুইল! এক 
“মোগলাই মোড়েসা” হইলেই স্বদেশের সকল প্রকার মুদলমানের শিরোভূষা হইয়া 
থাকে! লঙ্কা জামার উপর যেমন তেমন একটা “দদদরী” হইলেই ভদ্র মুসলমানের 
পোষাক হয়! মৃস্লমানী মহিলার পোষাক সব্বদ্ধে রাজমাস্ত্র দলের 
রেজামাগাঁদের পোষাকই আদর্শ --তাহাতে চুমকী লাগাইলেই কাজ চলিয় যায়। 
বাদশাহ সাঙ্গিতে হইলে মোড়েসা, পায়জামা, মোজা, আর চাপকান হইলেই 
চলে-__বিশেষত্ব চুমকীতে আর জন্মায়। আদঙ্গ কাল ইংরাজী হুডও মোগল 
বাদশাহের ব্যবহার্য হইয়াছে, বঙ্গীয় নাট্যশালার এমনই প্রভাব! মুসলমান রাজ- 
পুত্র ইংরাজী কোট ও ছাফ প্যাণ্ট পরেন, মোজা পায়ে দেন আবার হিন্দুর দেবতা 
শরীরের পিঠবন্ত্ও গায়ে দেন। রাজা ও সেনাপতি প্রভৃতির যুদ্ধের পোষাক 
আর দরবারী পোষাক স্বতন্ত্র করা হয় কেবল হাফ প্যাণ্ট আর অস্ত্রশস্ত্রে; 
তা ছিন্দুই হউন আর মুগলমানই হউন-কিছু বিচার নাহ; কিছু প্রভেদ 
নাই। 

হিন্দু রাজার জাতিবিচারের আবশ্যক করে না, দেশ-বিচারের আবশ্যক 
করে না; তিনি মুসলমান বাদশাহছের পোষাক পরিয়া পিরালী পাগড়ীতে শির- 
পেঁচ কলগী লাগাইয়া মাথায় দিলেই তাহার জাতি বাচিয়। যায়। 

মহিষীর পোষাক-_বারাপসী সাড়ী, 1সক্ের ইংলিস জ্যাকেট আর ডাকের 
সাজের মুকুট ভিন্ন বীয় নাট্যশালায় -র কিছুই উপকরণ নাই। 

রাজকন্যার পোষাকটায় সাধারণতঃ ঘাগড়', জ্যাকেট আর ওড়ন। থাকে, তা 
তিনি যে দেশের লোকই হউন না কেন। বদ্ধমানের বাঙালীরাজ। বীরসিংছের 
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কন্যা বিদ্যাকেও ঘাগরা ওড়না ও আঙ্গিয়া আটিয়া খোট্টানী লাজিতে হয়-_-ইহার 
অপেক্ষা! পরিতাপের কথা আর কি বলিব? 

এই যে সকল পোষাকের কথা বল! গেল, বঙ্গীয় নাট্যশালার “বেশকারীদাদার, 
কপায় এইগুলিই এখন আদর্শ (568780810) টাড়াইফ়াছে । ইহাই এখন প্রতি 
নৃতন পুস্তকে, বেশকারীর কল্পনাবলে আর দরঞ্জীর কাচির সাহায্যে নান! উন্তট 
আকার ধারণ করে, অথচ যাছা৷ আবশ্বাক তাহা! কখনও হুয় ন|। 

আর একটা কথা এইথানে বলিব, এক প্রকারের বেশভূষায় কতকগুলি ব্যক্তি 
সাজিতে হইলে, বঙ্গীয় নাট্যশালায় অতীব তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা হয়। সৈম্তদূল, 
প্রতিহারিদ্ল, সভাসদ্রগণ, নাগরিকগণ এবং সখীগণ সাজিতে হইলে, অনেক স্থলে 
পোষাকে কোন আদর্শ রাখা হয় না। সখীগণের বেশভূষাটা আমার্দের নিকট 
বড়ই বিসদূশ মনে হয়। সখী বলিলেই, আমাদের বঙ্গীয় নাট্যশালায় একদল 
নর্তকীমাত্র বুঝিয়া থাকি। নর্তকী ও সখীতে যে কিছু প্রতেদ আছে, বঙ্গীয় 
নাট্যশাগায় অধ্যক্ষগণ, বেশকারীগণ, এমন কি অনেক নাটক লেখকও তাহা 
বুঝেন না। অনেক নাটকেই দেখা যায়, যেখানে সখীগণ উপন্থিষ্ত, 
সেইখানেই--সময় নাই, অসময় নাই, স্থান নাই, অস্থান নাই, গ্রয়োজন নাই, 
অগ্রয়োজন নাই--বুঝিতে হুইবে-তাহার্দিগকে নাচিতে হুইবে। বঙ্গীয় 
নাট্যকারগণের হাতে পড়িয়া। বঙ্গীয় নাট্যশালার অর্থৈককাম, কর্তৃপক্ষগণের 
প্রয়োজন বশতঃ সখীর দল মার। গিয়াছে! তাহাদিগকে হাপির সময় নাচিতে হয়, 
ক্রন্দনের সময় নাচিতে হয়, আনন্দের সময় নাচিতে হয়, শোকের সময়ও নাচিতে 
হয়, ঘরে নাচিতে হয়, বাহিরে নাচিতে হয়, বাগানে নাচিতে হয়, বাজারেও 
নাচিতে হয়; দুপহরে, সন্ধ্যায়, লকালেও নাচিতে হয়। বাঙ্গাল! নাটকে নাচ বৈ 
তাহাদের কার্ধ নাই, গান বৈ তাহাদের কথা নাই, বাঙ্গাল! নাট্যকারগণও 
তাহাদের অন্ত অস্তিত্ব ভুলিয়া! গিয়াছেন, কাজেই বেশকানীরা রঙ্গালয়ে সখীরদল 
মাজাইতে হুইলেই, দায়ে পড়িয়া যেন একদল বল-ড্রেস-বিভূষিতা। স্বীলোক 
'দাজাইয়] রাখিতে বাধ্য হন। এই নাচের পোষাক ব্যতীত সখীঘের অন্ত- 
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পোযধাকও নাই। আজকাল সে পোষাকও ইংরাজী নাচের পোষাকের অনুকরণে 
প্রস্তুত হয়। হিন্দু-মুদমান সংগরদায়-তেদে, দেশ-ভেদে, জাতিভেদে নর্তকীর 
পোষাকের তারতম্য কিছুই রাখা হয় না। যে ধরণের ছাট কাটের পোষাকে 
“রিজিয়ার” খরা নাচে, সেই ধরণের পোষাকেই 'সিরাজ-মীরকাসিমের? সখী রাও 
নাচে। আবার “আলিবাবার অখীর্দেরও সেই একই ধরণের পোষাক । পোষাক 
সন্থদ্ধে আমরা ষে সকল ইঙ্গিত করিলাম, তাহা হইতে বুদ্ধিমান ব্যক্তির! অনায়াসেই 
বুঝিবেন যে, স্থান-ক।ল-পাত্র বিচার না করিয়া পোষাকের ব্যবস্থা করিলে, কত 
বিসদৃশই হয়। মনে ভাবুন দেখি, তিন শত বৎসর পূর্বের সময়ে, “যশ্তুরে বাঙ্গাল” 
রাজ। প্রতাপািত্ের অস্তঃপুরে যাঁদ বজস্থরায়ের কাণীকে হাফ হাতা তিক্টোবিয়ান 
ভ্যাবেট পিয়া নথ নাড়িতে দ্বেখা যায়, ডাহা সোনার পাথর বাটার মত উদ্ভট 
বোধ হয় নাকি? 
এই সময় পোষাকের বিসদুশঠা আরও বেছ্। বোধ হয়) যখন পৌরাণিক 
বিষয়ের অভিনয়ের ব্যাপার দেখি । “জন” নাটকের প্রধান দৃষ্তে মুশলমানী 
চাপকান, চোগ!, পায়জামা অথব! ইংরাজী হাফ প্যাণ্ট পরিষ়া আর ক্রাউন 
মাথায় দিয়া যখন অগ্নিদেবকে কল্পঙর হইয়া বর দিতে দেখি, তখন আমাদের 
মনে হয়, আমরাও এই গঠাকুঝটির কাছে একটা ব্র লই যে, তিনি দয়া করিয়া 
পর্বাগ্রে বঙ্গীয় নাট্যশালার কর্তৃপক্ষগণের রুচির মুখে লাগিক্জা যান! যখন 
কলিঙ্গদেশাস্তগত মাহিম্মতী রাজমহিষী জনাকে ইংরাজী পেটিকোট ঘাগরার 
আকারে ঈষৎ পরিবতিত ইংরাজী গাউন পরিয়া, ক্রাউন মাথায় দিয়, কতকটা 
এলিজাবেথ সাজিয়া বর্তৃতা করিতে দেখি, তখন মনে ষে কি বিরক্তি অনুভব 
করিতে হয় তাহ! কিরূপে বর্ণনা করিব ভাবিয়।পাই না । যখন দেখি 'জনা"র শ্রীরুষঃ 
পীরালী পাগড়ীর উপর মযুরপাথা লাগাইয়া অলকাতিলক পরিস়্া, বৈষ্বী বেশিনী 
খ্বাহ!৷ ও মদন মঞ্চরীর গান শুনিতেছেন, তখন মনে হয়, শ্রীরুঞ্ণ পীরালী পাগড়ীট! 
ফেলিয়! দিয়া ফি একটা বিলাভী ট্রহ্থাটের উপর মযূব পাখা গুজিয়া লইতেন, 
'স্তাহ। হইলেও বঙ্গীয় নাট্যশালায় বিন ওজরে বাহ্‌ব। লইয়। যাইতে পারিতেন। 
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পোবাক-পরিচ্ছদের আর একটা দিক আছে, ইংবাজীতে তাহাকে "*৪1০- 
0 বলে, আমাদের রঙ্গালয়ে ইহার বাংল! নাম কিছু হইয়াছে কি না জানি 
না। এই 'মেকাপের” গুণে কৃষ্ণকায় ব্যক্তিও গোৌরবর্ণ পুরুষ, যুবকও বৃদ্ধ, বৃদ্ধও 
যুব! সাজিতে পারে, ইহারই কৌশলাদি যে ভাল জানে, সেই প্রকৃত বেশকারী 
পদবাচ্য। অভিন্তৃবর্গেরও এ বিষয়ে কিছু কিছু অতিজ্ঞত থাক1 আবশ্যক | 
আমাদের রঙ্গালয়ে এ বিষয়টার কোন প্রয়োজনীয়তা কেহ বুঝে না। এখানে 
সকলেই জানে, সকলকে রঙ. মাথিতে হুইবে মর্থাৎ সকলকে ফুটফুটে গৌরকাস্তি 
ধারণ করিতে হইবে। কিন্তুকি কৌশলে তাহা হয ) তাহা কাহারও জানা 
নাই। পেউভী, পিছুর, সবেদা, ও খড়িমাটি মিশাইয়] মুখে মাখিলেই মকলেই 
দিব্যকান্তি লাভ করিবে, এই বিশ্বাস । গাত্রবর্ণ অন্ুনারে, কাচার পক্ষে কোন 
জিনিন কি পরিষাণ যিশাইলে, 'বাঞ্ছিত বর্ণ লাভ হুইবে তাহা কেহই জানে না; 
বেশকারীরাও জানেন না, অভিনেতৃনুন্দও নহে। ষুবামুখে কোথায় কি রঙ 
দিলে, কোথায় কি রঙের কিরূপ রেখ! টানিলে তাহা! বৃদ্ধের মুখ হইবে, বঙ্গীয় 
নাট্যশালায় কোন অভিনেতা বা কোন বেশকারী তাহা জানেন ন1। ঘাত্রার দলের 
সজ্জার অন্ুকবণে একটা বুড়ার চুল মাথায় দিয়া ভ্রতে এবং গৌঁফে খড়ি 
নাগাইলেই বৃডা সাঞ্জা যায়, ইহাই আমাদের নাটাশালায় বিশ্বাস । বুড়া সাজিতে 
হইলে ষে, যুবকের মুখেও বুভাব মুখের মত গাল তৃবডাতে হইবে, চোখের 
কোণে, কপালে, কৌচকা দেখাইতে হইবে, রগে শিরতোল। দেখাইতে হইবে-- 
তাহা না হইলে যে, বুড়ার মুখই হুইবে না, তাহা! কেহ বুঝে না, ভাবে না, জানে 
না! “মেকাপের” ( বর্ণনজ্জার ) গুণেই সে সকল ষে দ্েখাইতে পার যায়, 
তাহা আমাদের নাটাশালায় কেহই জানেন না। এই সকল পরিবর্তন ন! 
দেখাইলে, অভিনেতার ভাঁব-বিকাশে যে বিশেষ বাধ। পড়ে, তাহাও কেহ ভাবেন 
না। সেদিন মিনাভাঁয় ফ্কে প্রফুল্ল অভিনীত হইয়া গেল, তাহাতে একটি 
যুবতীকে 'উমান্থন্দরীর” তৃমিকা ম্মার অর্ধেন্দুবাবুকে 'রষ়েশের" ভূমিকা লইতে 
হইয়াছিল । বর্ণনক্জার গ্রকুড বাবগ্থার অভাবে, এই দুই মুঠি যে ভাবে দর্শকের 
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দৃষ্টিতে গ্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা আমরা কোন ভাষায় বর্ণনা করিতে পারিব 
না। গিরিশবাবু ৬৫1৬৬ বৎসরের প্রাচীন পুরুষ । গিরিশবাবু সেদিন 
*যোগেশচন্ত্র' সাজিয় ছিলেন । তিনি কোন বর্ণপঞ্জার সাহায্য লইয়৷ অপেক্ষাকৃত 
অল্পবয়স্ক যুবকের মুতিতে প্রকাশিত হুন নাই--( আমাদের মতে 'তাহ। হওয়া 
উচিত ছিল, কারণ যোগেশের সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বরেশ স্কুলের বালকমাত্র ) স্থতরাং 
ষে যুবতীকে ৬৬ বর্ষ বয়ংক্রমের যোগেশের মা সাজিতে হইয়াছে, তাহাকে 
অনগীতিবর্যায়া বৃদ্ধা দাজাইয়া! দেখাইতে না পারিলে, দর্শকের সম্মুখে সে সম্পূর্ণ 
ভাবাদ্দরেক করিয়া! অতিনয় করিতে সক্ষম হইবে কিরূপে ? যুবতীর ঘন-মেঘ-কৃষ- 
কেশ-কলাপে মুঠাখানেক খড়ির গুড] ছড়াইয়া দিলেই কি আশী-বর্ষের বুডীর 
সাজ হয়? অর্েন্দুবাবুর বয়সও গিরিশবাবুর অনুরূপ, তায় তীহার সমস্ত চুল 
পাকিয়! গিষাছে, গণ্ু-মাংম লোল হইয়াছে । তীহাকে বড় জোর ৩০।৩৫ বৎসর 
বন্ধমের যুবক এটণী “রমেশ” সাভিতে হইয়াছিল) কারণ আমরা জানি, গ্রুপ 
রখেশ্রে তৃতীয় পক্ষের স্ী নহে) অতএব এক্প ৰর্ণসজ্জার ব্যবস্থা সেদিন লা 
থাকায় আর তাহার উপর একটা পেটে-পাড়া কাচাচুলের বাবরাচুল এবং লঙ্থা 
গোঁফ পরায় অর্ধেন্টুবাবুর চেহারা যেন হাটখোলার মহাজনপটির বাঙাল দ্বালালের 
মত হইয়াছিল! কিন্তু অমৃতবাবু ্টারে ষে সাজে “রমেশ? সাজিয়া ছিলেন, তাহ 
সাজের গুণে অতি হ্র্রশ্য হইয়াছিল। তিনি অর্দেন্দুবাবুর প্রায় সমবয়স্ব, 
অর্দেন্দুবাবুর ন্যায় তাঁহারও সমন্ত চুল পাকিয়া গিয়াছে, মুখে বয়সোচিত শ্রা1৷ ও 
রেখা দেখা দিয্লাছে, গাল তুবড়াইয়! গিয়াছে, কিন্তু দিব্য দিথা-কাটা ইংরাজী 
ফ্যাসানে ঘাড়-ছাট। একটি কৌকড়া চুলের আবরণে, কাতিকদাদার ফ্যাসানের 
একটি গৌঁফে এবং অধরের নিপ্নভাগে ছোট একটু দাড়িতে, তাহাকে যেন ২৮।২৯ 
বৎসরের ছোকরা করিয়া তুলিয়াছিল। বাঙল! নাট্যশালায় এত স্থন্দর “মেকাপ” 
আমর! এক 'ম্যাকবেথের” অভিনয় ব্যতীত আর কোথাও দেখি নাই। আজকাল 
ধিযেটাবে প্ৌটাঁর্মোটা কৌকড়া ল্বাচুলের বাবরীর ব্যবহার বড় বেশী দেখিতে 
পাওয়] যায়। ট্টারের অমৃতলাল মিত্র এইরূপ বাবর) মাথায় দিয়া “প্রতাপাদিত্য” 
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সাজিয়াছিলেন-_তাহার উদ্দেন্ট--তাহায় বয়স অপেক্ষা তাহাকে অনেক কম 
বয়সের যুবক প্রতাপাদিত্য' লাজিতে হইয়াছিল। কিন্ত তদবধি যে কোন 
যুসক প্রতাপ সাজিবে, সেই যদি এ চুল ব্যবহার করে, তবে কি বিষম বিরূত 
দেখতে হয়, তাহ! আমাদের রঙ্গালয়ে কেহ বুঝে না। তারপর, এ চুল কোন 
'মাকৃতির মুখে মানায়, তাহ! দেখা আবশ্তক । আমর] যত দেখিয়াছি, | তাহাতে 
উহ! গোলাকৃতি মুখে ফ্ছিতেই মানায় না। কিন্তু রাজপুত্র বা নায়ক উপনায়কের 
ভূমিক ধাহারা লন, তাহারাই যেন অপরিবর্ভনীয় নিয়মের বলে এ চুল পরিয়া 
আবিভূত্ত হন। ইহাতে সময়ে সময়ে এক এক ব্যক্তিকে এমন কর্কশ দর্শন 
করিয়া তুলে যে, তিনি নায়ক অভিনেতা হইলেও, তাহার মুখের দিকে চাহিতে 
প্রবৃত্তি হয় না। আর এক কথা, এই চুলটা ইংরাজ বালিকার ব্যবহার্য বস্ত, 
এগুলা আমাদের দেশের পুরুষগুলা কেন যে ব্যবহার করে তাহাও বুঝি না। 
কিছু একটা] সাজিতে হইলেই, আপ্রকাঁল, সকল অভিনেত্রীকেই জোড়া জ 
আকিয়। বাহির হইতে দেখা যায়। আমর লক্ষ্য করিয়। দেখিয়াছি। অধিকাংশ 
মুখে জোড়া-ভ্র আকিলে বোধ হয় যেন কপাল ও চোখ-নাকের মাঝখানে একটা 
ছুলোয়ারের চোট লাগিয়াছে। কাহারও মুখে বোধ হয় কপালের দিকে ৬ ইঞ্চি 
গত হইয়া গিয়াছে । কাহারও চক্ষু যেন কোটরে প্রবি্র হইয়া পড়িয়াছে। 
ইন্যাদি। 


পৌোষাক-পরিচ্ছদদ ও 'মেক্‌আপ' সব্থন্ধে আমরা যে সকল কথা বলিলাম, 
তাহ হইতে বুদ্ধিমান ব্যক্তির] বুঝিতে পারিবেন যে, এগুলির জন্য কেবল কল্পন! 
সাহায্যে, বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া, পোষাকের নামে কতকগুলা কাট কাপড়ের 
ভুপসঞ্চ় করা অপেক্ষা ইতিহা'ন দেখিয়া, ছবি খু'জিয়া, জানিয়া-শুনিয়া, আবশ্যক 
মত পোষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করানই একান্ত আবশ্তক | বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা আরও 
বুঝিবেন, এ বিষয়ে নাটাশালায় ফর্তৃপক্ষগণের অজ্ঞতাই বেশী অনিষ্টকর হইয়া 
দাড়াইয়াছে। ধদ্দিও এগুলি বেশকারীর হ্বাধিকারের কথা॥ কিন্ত যখন আমাদের 
দেশে তেমন অভিজ্ঞ বেশকারী নাই, তখন নাট্যশালার অধ্যক্ষগণই স্বীয় আদেশ 
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বলে এ সকল বিষয়ে উপযুক্ত আফ্কোজন কেন যে বেশকারীর হ্বারা করাইয়' 
লয়েন না, তাহা বুঝি না। মিনার্ভার অধ্যক্ষ গিরিশবাবু ও শিক্ষক অছ্েন্দুবাবুকে 
আমরা এ বিষয়ে বেশী অমনোযোগী দেখি।* ট্টারের অধাক্ষ অমৃতবাবু ক 
আমরা এ বিষয়ে মধ্যে মধ্যে অবহিত হয়] কাধ করিতে দেখি, কিন্ত তাহ! ঘে 
কেন স্থায়ী হয় না তাহ! আমর] বুঝিতে পারিনা । এ বিষয়ে নাট্য সম্প্রদায়ের 
অধিকারীদ্দিগকে বেশী দোষ দিতে পারি না। কারণ তাহা?! এদিকে খরচপত্র 
করিতে কোন কাতরত! গ্রকাশ করেন না, অথবা যাহারা অধ্যক্ষ, ওাহাদের 
দেখিবার দোষে, তদারক তদ্ধিরের দোষে, অমনোষোগ বশতঃ, এই যে দৌষগুলি 
অহেহ ঘটিতেছে, ইহার গ্রতীকার কি হইবে না? ভগবান ঠৈত্নয মহাপ্রতৃকে ও 
ভাবানেগ আনয়নের জন্য চন্দ্রশেখবের আঙ্গনায় সখী সাঞ্জিয়া! সংবীর্তন করিতে 
হইয়াছিল। অতএব অভিনেতব্য পুস্তকের ভাষার কৌশল অপেক্ষাও উপযুক্ত 
পোষাক যে অধিক প্রয়োজনীক্গ। তাহা আর গিরিশবাবুর ঘ্যাষ বিজ্ঞদিগকে 
বুঝাইয়া দিতে হইবে না। 


শা ৮৮৯ শশী 


* যখন “খানীতে” এই প্রবন্ধ প্রকশিত হইয়াছিল, তখন***** গিরিশবাবু 
মিনার্তা খিয়েটারের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাহার পর ক্হিনৃর থিয়েটারে গিয়া 
ছিলেন। এ পরিবতনের জন্য ক্বামাদের বতব্যের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই । 
গিরিশবাবু কহিনৃরে গিয়াও সেই পুরাতন চালেই চজিদ্দেছেন, কোন বিষয়ে 
কোন পরিবর্তন করা] আবশ্ঠক বলিয়াই মনে করেন নাই। এখন আবার 
মিনার্ভায় আসিয়াও গূর্বব নিয়মেই নিশ্টেষ্টভাবে কেবল নামমাত্র “অধ্যক্ষ” বলিয়া 
ছাপাইয়! দায়িত্বের সমস্ত কলঙ্ক মাথায় লইয়া! কার্ধ নির্বাহ মাত্র করিতেছেন । 
রে অমৃতবাবুও অচল-অটল। কেহই কিছুরই পরিবর্তন করিতে চেষ্টাও 
করিতেছেন না। দেখিতেছি আমাদেরুই "অরণ্যে রোদন? হইতেছে। আর 
ভর্দেন্দুবাবু-হায়! তিনি তো৷ এখন স্বর্গগত। 


_ এ দৃগ্তপটা্ছি ৫ 
(৪) 

পোষাক-পরিচ্ছদদ সম্বন্ধে যেমন বলিয়াছি ষে, দেশ-কাল-পাত্রোচিত পোষাক- 
পরিচ্ছর্দ না থাকার, বঙ্গীয় নাট্যশালায় তাঁব ফুটাইবার যেমন ব্যাঘাত হয়, 
দেশ-কাল-বিষয়োচিত দৃষ্ঠপটের ব্যবস্থাও হয় না বলিয়া ভাবস্তদ্ধ অভিনয়ের ঠিক 
তেমনিই ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে । বঙ্গীয় নাটাশালায় দাপটের বিসদৃশ ৩া প্রথম 
দুটিতে পড়ে__পাশ্ব পটে ( ্71£৭) অধিকাংশ স্থলেই আমরা (দখিয়াছি, ম্ল 
পটখানির সহিত তাহার পারশ্বপটের দৃশ্ের মিল থাকে না) কক্ষের দৃশ্যে এই 
অসামগ্ুস্ মা স্পষ্ট দিতে পড়ে । কক্ষের প্রধান পটখানিতে যে ভাবে প্রাচীর 
গন্ধ এবং তাহার জানান্পা-দরজাঁদি আঁকা থাকে তাহার পাশ্বপটে যে গকল 
দুষ্ঠের সহিত মিলাইয়া উপযুক্ত বিষয়ের অংশ থাকে না। এমনও দেখা যায় যে 
মূল-পটের প্রাচীরের সহিত পার্খশটের গ্রাচীনের গায়ের রঙ, পর্ন্ত মিল থাকে না। 
ছুই এক স্থলে ইহার ব্যতিক্রম যে নাঁতয় তাহা! নহে। সে দকল স্থলে দৃশ্ঠটি 
অতি মনোরম হয়। ট্রার ধিয়েটারে এ বিষয়ের উন্নতি যথেষ্ট দেখান হষ্টয়াছে। 
ধারে যতগুলি কক্ষের দুষ্ট 'বাছে সেগুলির অস্কনকৌশল প্রশংসাব যোগ্য। 
ারের প্রত্যেক কক্ষটির তিন দিকের প্রাচীর পটে আকিয়। দেখানো হয়। ইছ'তে 
'গৃহমধ্য? বুঝিবার পক্ষে দর্শকের বড় সুবিধা হয়। মূল পটখানির উতয় পারে 
যে ছুইখানি মংযোজক পট দিয়া ঘরের দুই পার্খের ছুইটি কোন এবং প্রাচীর 
দেখান হয়, তাহাতে ঘরের মধ্যস্িত অভিনেতৃবর্গের সহিত অভিনয়াংশের বেশ 
মিল হুইয়! থাকে, এজন্য ষ্টার থিয়েটারে কক্ষের দুৃগ্ু গুলি বড়ই সুন্দর হইয়া থাকে। 
এই একটি মাত্র দুশোর উপযুক্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়া টার থিয়েটার সকল 
পুস্তকের সমস্ত কক্ষের দৃশ্যের বেশ সত্তাব উদ্ভাবনের ব্যবস্থা করিয়! রাখিয়াছেন | 
মিনার্ডভা খিয়েটাবে ইদানীস্তন যে কক্ষের দৃশ্যে গৃহসজ্জা! হিমাবে গা-আলমারাতে 
বাদন আকা আছে, প্রাটীব্র গাত্রে ব্র্যাকেটের উপর কালীঘাটের পুতুল আকা! 
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আছে। সেই খানিই সর্বপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং ্টারের কক্ষ-দৃশ্যগুলির ন্যায় ঘরের 
তিন দিক দ্বেখাইয়া সংযোজক দৃশ্যপট সহ অঙ্কিত হইয়াছে। মিনার্ভায় এরূপ 
সম্পূর্ণ দৃশ্বুপট আর নাই। ষ্টার ভিন্ন অন্রত্র কক্ষের দৃশ্যপট দেখাইতে হুইলে, 
কোন খানির ছুইখানি মাত্র পার্খপট দেখান হয়। তাহ] গ্রধান পটের সহিত 
এক বেখায় অঙ্কিত হয় বলিয়া বুঝা যায় না ষে সে অংশ দুইটি ঘরেব কোন 
অংশ। প্রাচীরের গভীরতার দিকে কোন দর্জা-জানাল1 থাকে না, কিন্তু 
এই দই কক্ষপটে পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞানের (70615920612 018 711 £ এবু ) 
নিয়ম না জানিয়া প্রশস্তভাবে যে জানালা দরজ1 আঁকা হয়, তাহার কোন অর্থই 
হয় না। কক্ষের পার্খপটে এরূপ প্রশস্ত ভাবে দরজা-জানাল। আকার প্রথা 
আমাদের মনে হয়, বঙ্গমঞ্জের চিত্রকরগণের একটা বিষম তুল ধারনা হইতে 
উদ্ভূত হইয়াছে । বাজসভা বা দরবার গৃহ আকিতে হইলে, বঙ্গীয় নাট্যশালায় 
তাহার পার্খপটগুলিতে কতকগুলি মহামুল্য পরদা! বেষ্টিত থামের সারি আকা হয় 
আর রাগ্লতার মূল পটখানিতে পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞীনের নিয়মে কতকগুলি থাম 
ও খিলানের সারি আকিয়া দেখান হয়। পার্খপটের থামগ্রল এই মুূলপটের 
থামগুলির সঙ্গে মিলান থাকে । পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞানের কৌশলে অস্থিত এইরূপ 
দৃ্ঠপটে রাজনতাটিকে অতিদীর্ঘ গৃহ বলিয়া প্রতীয়মান হয় । আমাদের বিশ্বাস 
কক্ষের দৃশ্ের সহচর ষে সকল পার্্বপট প্রশস্ততাবে অস্কিত হয় তাহ! এই ঝাজসভার 
সতস্ভমালার দুশ্ঠপটের কল্পনা হইতে উড্চ হইয়াছে। নাট্যশালার চিত্রকরের! 
এটুকু বুঝেন না ষে, রাজসভায় সভাগৃহের দীর্ঘত্ব ও গভীরত্থ প্রদর্শন করাই উদ্দেশ, 
আর সেই জন্য তাহা স্তভদারি দ্বারা দেখান হয় 5 কিন্তু কক্ষমধ্য দেখাইতে একপ 
দীর্ঘত্ব বা গভারত দেখাইতে পারিলে, ঘরের কল্পন। সহজে কর] যায় আর তাহার 
জন্য পার্শখপটের অঙ্কন ব্যবস্থা অন্যরূপ হওয়া! আবশ্বাক। তার পর গ্রপঙ্ধত আমবা 
যে রাজমভার কথা তুলিয়াছি, তাহারই আলোচনা করিব। রাজ সতার 
গভীরতা ও দীর্ঘত। দেখাইবার জন্য পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে যুলপট- 
থানিতে মধ্যস্থানে সমাপ্িকেন্ত্র ( ড 91১15111705 7010) স্থির করিয়া যে ভাবে 
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খিলানগুলি আকা হয় তাহাতে গৃহতল ক্রমশ রঙ্গমঞ্চতল ছাড়াইয়া উ51 হইয়! 
দৃশ্ঠটপটের মধ্যস্থানে গিয়া! শেষ হয় । এইরূপ পটের পার্খে অভিনেতা দাড়াইলে 
মনে হয় বাজসতার গুহুতল তাহার মাথার কাছে, বক্ষের কাছে, বা কটাদেশের 
নিকট রহিয়াছে, সুতরাং সে যে কোথায় দাড়াইয়া! আছে তাহা বুঝা যায় না। 
এইরূপ দৃশ্যে আবার গৃহতলাদি মধ প্রস্তর দি-খচিতবৎ অন্কিত হয়; কিন্তু তাহার 
পটকক্ষের কোণ রেখার (82819 111) এব ) সহিত সে অঙ্কনে মিল থাকে না 
এবং রঙ্গমঞ্চতলের উপর বিস্তৃত কার্পেট বা রঙ্গীন ক্যান্িসের মাহত ও মিলে ন1 
স্কতরাং বুঝা যায় ন] যে, দৃশ্যপটের অঙ্কিত গৃহতল কোথাকার আর মঞ্চতলই বা 
কোথাকার । এই সকল রাজসভায় আবার যখন বিরাট বিপুল পিংহালন 
পাতিয়া রাজাসন সাজান হয়, তখন মনে হয়, সেগুলি বুঝি শৃশ্থে স্থাপিত হইয়াছে, 
কারণ পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞানান্ুপারে অঙ্কিত গৃহতলের সহি মে সকল সিংহাপনের 
পায়াগ্তলি মিলে না. পিংহাঁপনের অবস্থিতির সামগ্ুশ্ হয় না। সিংহাপনের প্রতি 
চাহিয়াই যদ্দি মূলপটে অস্কিত বিপুপ বিরাট খিলানগুণির প্রতি দৃষ্ট পড়ে, তবে 
তৎক্ষণাৎ মনে হয় যে, গিংহাসন খানি বুঝি সভাগুহের দ্বার দেশেই পাতা হইয়াছে 
কারণ তাহার পশ্চাতে সভার সমস্ত দীর্ঘতাটা দুর-দূরান্তর পর্যন্ত পড়িক রহিয়াছে । 
আমাদের মনে হয় মিনা। থিয়েটার স্থির সময়ে 'ম্যাকবেথ? নাটকে যে, তোজন 
গৃহের দৃশ্য (3800066 7711) আকা হইয়াছিল, তাহাতে চিত্রকব উইনার্ড 
ঘরের একট] কোণ এমন কৌশলে আকিয়। দ্বেখাইয়াছিলেন এবং তাহার পার্খবপট 
কয়খানি এমন কৌশলে মূলপটের সহিত মিলাইয়! আকিয়াছিলেন যে ভোজনের 
টেবিল ও চেয়ার গুলির সহিত দৃশ্যটি যেন জীবন্ত হইয় উঠিয়াছিল। দার্ঘগৃহ 
অন্কনে এইরূপ কৃতিত্ব আমরা] বঙ্গীয় নাট্যশালায় আর কোথাও দেখি নাই। 
রাজসভার দৃশ্যের সহচর পরদামণ্ডিত স্তস্তপারি অঙ্কিত যে পার্থ পটগুলির কথা 
পূর্বে বলিয়াছি, যে স্থলে কক্ষের পার্খপট থাকে না, সেই সেই স্থলে রাজস্ভার এই 
পারিপাশ্থিক দৃশ্যপটগুলি ব্যবহৃত হয়--ভ| কে জানে গরীব কেরানীর অস্তঃপুর ॥ 
আর কে জানে কৃষকের শয়ন-গৃহমধ্য । --এগ্সপস্থলে দর্শকের মনে কি 
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উপহাসজনক ভাবের উদ্রেক হয় তাহা আমর] লিখিয়! বুঝাইতে পারিব না। 
পথের দৃশ্যগুলি বঙ্গীয় নাট্যশালায় সর্বপেক্ষা রহম্তজনক। মকল স্থানেই 
রাজপথগ্ুলি পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞানের নিয়মাঙ্পারে আকা। কাহারও সমাপ্তি 
কেন্্র যুলপটের মধ্যস্থানে কাহারও পাশ্খবদেশে কাহারও বা! মুলপটের বাহ্ভাগে 
কোন দুরস্থানে কল্পনা করা হয়। রাজপথের দৃশ্যগু(লেতে সৌধমালার সারি, 
অঙ্কনের নিয়মানুদারে ক্রমশঃ সমাপিক্ষেত্রে গিয়া মিলিত হয় কাজেই পথের পৃষ্ট- 
দেশ রঙঈগমঞ্চের "মলদেশ হইতে অনেক উর্ধে উঠিয়] পড়ে। জানি না একূপ 
পথে অভিনেতৃবৃন্দ কিরূপে দাড়াইতে পারে বা হাটিতে পারে? মঞ্চতলের 
সহিত কোন পথেরই মিল রাখিতে নাট্যদৃশ্য চিত্রক্করকে দেখি অর্থাৎ মরা রগ 
ব্যবহার বিধি। 

বঙ্গীয় নাট্যশাপায় এরূপ বিসদৃশ ব্যবস্থা কেন? দোষ কার? পোষাক- 
পরিচ্ছদ সম্বন্ধে নাটযশাঞ্গার অধিকাবিগণকে আমরা যতটুকু দোষী বপিয়া। ধরিতে 
পারিয়াছি--এক্ষেত্রে তাহাদিগকে ভতট্ুকু দায়ী বশিক্কা ধবিতে পারি ন1। 
আমরা টা জানি, তাহাতে বুঝিতে পারি যে, আমাদের বঙ্গীয় নাট্যশালায় 
রঙ্গমধ্চাধ্যক্ষ নামক যে অতুত জ্ঞানবিশিষ্ট কর্মচারী থাকেন, তিনি এ বিষয়ে 
একাই দায়ী । তীছাকে এ বিষয়ে কেহ বাধা দেয় না. কেহ “এইরূপ কর” বলিয়। 
হকুষে বাধা করে না, বা কেহ 906০5 করে ন1। ভিণি অতিনেতব্য পুস্তকের 
ঘৃষ্টাবলীর তালিক! লইয়াই নিদ্দের মনগড়া উপায়ে যাহা খুদী তাহাই করিয়! 
থাকেন। কোন কোন স্থলে হয়ত গ্রন্থকার কোন একটা! বিশেষ দুশ্ঠেব ব্যবস্থা 
করিতে অনুরোধ মাত্র করেন, কিন্ধু তাহা! ঠিক হইবে কিরূশে তাহার কোন উপায় 
কেছই বলিয়া দেন ন।। 

প্রতি নৃতন পুস্তকেই ছুই চারিখানি নবীন দৃষ্ঠপট অঙন্কনের বাবস্থা হয় কিন্ত 
তাহার দোধণ্জ৭ বিচার করিবার কেহ নাই। বেশঙ্কারী দাদার কচির ন্যায় 
মধ্চাধ্যক্ষ মহাশয়ের তৃপিকা ধদৃ ছারুষে যেমন চলে, দৃশ্যপট তেমনি উত্রাইর। ষায়, 
ক্বার তাহার বিদদুশত! যতই থাকৃক নাকেন আমর! দর্শকবুন্দ তাহাই অপরূপ 
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দৃ্ঠ বলিয়া! মোহিত চক্ষে দেখি আর জয়গান করি। মঞ্চাধ্যক্ষেরা অনেক সময় 
ইউরোপীয় ট্টীল £এনগ্রেভিং ও ফটো! হইতে দৃশ্তের উপকরণ লংগ্রহ করিয়া 
থাকেন,--কাজেই ছর্গের পরিবর্তে 'কাসল” (০8306), বাগানের পরিবর্তে 
“ভিলা? (৬1119 ), বারাগডার পরিবর্তে 'করিডোর (০071001:), বাজসতার 
পরিবত্তে 'ডউইংরুম ([012%108 1০০7 ) প্রভৃতির অবাধ অনুকরণ দেখিতে 
পাই। 

কোন কোন পথেরু দৃশ্তে আবার এতটা বিসদৃশ ব্যবস্থা লক্ষ্য করিয়াছি থে 
পথটি মূলপটের গাত্রে এমন ভাবে আকা হইয়াছে যে, পথটির বিভৃতির সীমারেখার 
একপার্খ্ে দৌধযালা ও অপর পার্থ তৃণমণ্ডিত ভূভাগ দেখা যাইতেছে! একূপ 
স্থলে অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ কৰিলে তাহার অবস্থিতি স্থান যে কোথায় হয়, 
তাহা বুঝিতে পারা যাঁয়ু না । পথের দৃশ্টের উপযুক্ত পার্খপট কোন বগগালয়ে 
আমর] দেখিতে পাই না। সর্বত্র “বনের; পাশ্বপট দিয়া কাজ চালাইয়া1 লওয়! 
হয়। ইহাতে নাট্যশালাদ বাজ চপিয়া যায় বটে, কিন্তু দর্শকগণকে বুঝিতে হয় 
যে, রাজধানীর রাগপথটিতে আঙ্কত দৃষ্ঠমান কয়েকটি অষ্টাংলকার পরেই উতয় 
দিকেই স্থগভীর জঙ্গল আরম্ত হইয়াছে, অথবা নাটাশালার চিত্রকরের অপূর্ব 
যাছুব্ছার প্রভাবে এক গভীর জঙ্গলের মধ্যস্থলে কয়েকটি অট্টাপিকা ও এক টুকর। 
পথ রাতারাতি নামত হইয়াছে। এই বনের দৃশ্তও, যাহ। বঙ্গীয় নাট্যশালায় 
অক্কষিত হয়, তাহ! অতি চমৎকার। ইহার পটগুলিতে ও মূল পার্খবপটখানিতে 
অতি গভীবু জঙ্গল আকা হয়, কিন্তু রঙ্গম্চতলে একটি তৃণমাত্র থাকে ন।। বনের 
মাঝে কোথাও কোথাও স্থপরিস্কৃত স্থান থাকে বটে, কিন্তু সর্বত্র ভাহ। থাকে না) 
কিন্তু বঙ্গীন্ন নাট্যালয়ের বনমান্ই স্থপরিষ্বৃত ময়দান ম্বরপ। এই বনের উপযুক্ত 
গভীর বনাংশচিত্রিত পাশ্বপটগুলি বঙ্গীয় নাট্যশালার অধমতারণ দীনবন্ধু শবরূপ। 
এইগুলি দ্বারা কোন্‌ কাধ যে সাধিত না হয়, তাহা বলিতে পারি না। বনে, 
উপবনে, মকভূমিতে, প্রান্তরে, প্রমোদোগ্ঠানে, পর্বতে, নদীতীরে, রাজপথে, 
কুটীরে, প্রাঙ্গনে, সমুদ্রে, অন্তরীক্ষে যেকোন দৃশ্য দেখান ছক না কেন, এই 
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দুপ্রবেশ্য বনাংশগুপি ভাহারই পাশ্বপটরূপে ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । কোন উঠানের 
চকের বারাগ্া বা চত্তীমণ্ডপ দেখাইতে হইবে, সেখানেও উহাদের উপস্থিত কর! 
হয়। কোন কুটারের অত্যন্তর দেখাইতে হইবে, সেখানেও পার্খপটরূপে এই 
গুলিকেই উপস্থিত কর] হয়।_-ইহাঁ অতীব অস্ভুত, অতীব হাশ্তকর, অভীব 
অন্যায়! নদীতীর বা সমুদ্রগভ”দেখাইতে হইলে টান! পাখার আকা জল দেখান 
হয়। সেজলের অস্ত নাই, কিন্তু তাহার তাঁরভাগ যে কোথায় থাকে, তাহ! 
আমরা কোন নাট্যমঞ্চে দেখিতে পাই না। সমুদ্রের উপকূল থাকে না, নদীর 
বেল! থাকে না, সর্বত্রই দেখিতে পাই গ্রাম্য পুষ্করিণীর উপযুক্ত তৃণগুল্স পরিপূর্ণ 
তটভূমি। নদী, হু্দ। তড়াগ, সমুদ্র সকলেরই কিনার এইরূপ ভূখণ্ড দ্বার] বাধা 
হইয়াছে । মহা তরঙ্গ তৃলিয়া সাগর বা নদীর জল ছুঁটিতেছে। রডার জাহাজ 
তাপিতেছে, দেবী চৌধুরানীর বজরা ছুটিতেছে, সীতারামের গোলায় নৌকা 
ডুবিতেছে, অথচ তাহার পাশ্বপটে মেই গভীর বনাংশ আকা রহিয়াছে । মনে 
ছয়, ষেন নদী বা সমুদ্রগভে” সমান্তরালে ভাবে ছুই চারিট। ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখা 
ঘাইতেছে। 

তারপর বাগানের দৃশ্য__ অধিকাংশ স্বলেই অন্তরাক্ষ দৃ্িতে (13105 656 
৮16 এ) সমগ্র বাগানের একখানি ছবি আকিয়া৷ ছিতে পারলেই, ভাল 
উদ্যা,নর দৃশ্য হয়। তাহাতে খাগানের ফটক হইতে আরস্ত করিয়া ফুলের বড় 
ঝড় সৌঁকা নানারপ ছোট বড় রাস্তা, পুফদ্ণী, ফোয়ারা, পাথরের পুত্তলিকা এবং 
লতাগৃহ ও দুরে ত্রিতল অষ্টা্পিকা প্রভৃতি সমন্তই আকা হয়। এই বাগানে 
একহাত দেড়হাত উচ্চ ফুলের গাছ ও বিলাতী ঝাউ গাছ ভিন্ন আর কোন বড় 
গাছ থাকে না; কিন্তু ইহার পাশ্বপট প্বরূপ সেই গভীর বনাংশচিত্রিত পটগুলিই 
ব্যবহৃত হয় 3 চিত্রশিল্পের কি সুন্দর সামগ্ুস্য! আরও এক কথা যে সকল 
বাগানের দৃশ্যে মূলপটখানিতে বাগানের ফটক আকা থাকে; জিজ্ঞাসা! করি; 
'অভিনেতৃবৃন্দ সে বাগানের দৃশ্যে বাগানে প্রবেশ করে কিরূপে.? রঙ্গমঞ্চতল 
বাগানের ফটকের সম্মুখে পড়িয়া থাকে, সেখানে দরাড়াইলে বা বেড়াইলে বাগানে 
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বেড়ান হয় না। ইহা ষে নাট্যশালার চিত্রকর মহাশয় বুঝিতে পারেন না কেন, 
তাহাকে বলিবে? ধাহারা ষুল দৃশ্যপটের সম্মুখে কিয়দুরে রঙ্গমঞ্চীতলে টুকর! 
দৃশ্য জুড়িয়া বাগানের ফটক সাজাইয়া দেন, তাহারা! তবু কতটা খীতি বজায় 
রাখিয়া চলেন $ কিন্ত অভিনেতৃবুন্দ এরপ স্থলে যখন ঝাগানের খাতিরে, নাচের 
খাতিরে সেই ফটকের বাহিরে আপিয়া, ফুটপাইটের কাছে নাচে, গায়, তথন 
তাহারা মনে ভাবে না যে, দৃশ্যবহিভূ্তি এই স্থানটুকু একেবারে বাগানের বাহিরের 
জমি এবং মেখানে যাওয়া একান্ত অপ্রাসঙ্গিক । বাগানের পৃণাবয়ব দেখাইতে 
গিয়া বাগানের দৃশ্যগুলির অন্তরাক্ষ-দৃষ্টবস্তর অবস্থা অনুসারে আকা হয়, কিন্ত 
তাহাতে মনে হয় ষে, অভিনেতৃবৃন্দ কেবল সাজান বাগানের পথ ঘাটের প্রতি 
লক্ষ্য না রাখিয়। বন্য শুকরের ন্যায় গাছপালা দলিত কারয়া, যথেচ্ছ খুরিয় 
বেড়াইতেছে ! ধাহারা আবার এবপ বাগানের ছবির সম্মুখে রঙ্গমঞ্চতলে কৃত্রিম 
লতামণ্ডপ ও ফুল গাছের টব ইত্যারদ সাজাইয় দেন, তাহাদের বুদ্ধি আরও 
বলিহারি মানিতে হয়। কোথায় বাগানের জর্ম, আর কোথায় সে সকল 
সাজান হয় তাহার সামভুস্ত কিঃ তাহা কেহ একবার ভূলিয়াও চা|হয়া দেখেন 
না, এইরূপ যে কেন দৃশ্যের কথাই তুগি না কৌ, তাহাতেই খিদদৃশ ব্যবস্থা 
দেখিতে পাওয়৷ যায়। 

আধকন্ত নাট্য মঞ্চ [১ত্রনে যে সক রঙ ব্যবহার কর! হয় তাহারও উপষো(গিত। 
বিচার কারবার ক্ষমতা বঙ্গীয় নাট্যশালার চিত্রকরের নাই । দৃশা পটগুলি রগরগে, 
ঝকৃঝকে করিবার জন্ত অনেকে দৃষ্ঠপট অঞ্চণে পেউড়ী, সিন্দুর, পাঙ্জার শ্থায় সবুজ 
আর গাঢ় নীল রঙ ব্যখহার করেন, এই সকল তীব্র রঙের একটি প্রধান দোষ যে, 
ইহাতে দৃিরেখা নষ্ট করে। এরূপ তীব্র রঙে আস্কত দৃশ্যপটের দম্মুখে দাড়াইলে 
দর্শকের স্থান বিশেষ হইতে অতিনেতার মুখ দেখিতে পান না, তাহ দৃষ্টি ধেখার 
সীমান্থ স্থানে শুন্যে মিশাইয়া যায় অথাৎ ৬1080 হইয়। পড়ে। এহ জন্য 
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পোষাক পরিচ্ছদের ন্ায় নাট্যশালার অধিকারী ধিগকে দৃশ্যপটদি সম্বঘ্বেও 
যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে কাতর দেখা যায় না; কিন্তু নাট্যমঞ্চাধ্যক্ষগণ ভারতীয় 
অটালিকাদি দুর্গ, প্রাদাদাদি এবং উপবন পর্বতাদি বিষয়ে কিছুমাত্র লক্ষ্য না 
রাখিয়া, যাহা মনে আসে তাহাই আকিব! অধিকারদিগের অজশ্ম অর্থের অপব্যয় 
মাত্র করেন। এবিষয়ে তাহাদিগকে শাসন করিবার কি কেহই নাই? আমর! 
সর্বপেক্ষা এই বিষয়েই বেশী বিরক্ত । মনে হয়) অজন্ম অথ ব্যয় করিয়াও 
নাট্যশালাঁর অধিকারীবর্গও এক্ষেত্রে কি ভয়ানক প্রতারিত হইয়া থাকেন । 

'আবও আশ্্য বোধ হয় এই যে, যে ম্থপে এত বিশৃঙ্খলা, এত মূর্থতাঃ এত্ত 
প্রতারণা, সে স্থ!ণে ম্যানেজার ও বিজনেস ম্যানেজার নামে ছু-ছুটি প্কাধ পরিদর্শক 
থা'কয়া নাট্যশাণায় অধিকারীর অথের অপব্যবহার ব্যভাত আর কি উপকার 
কারয়। থাকেন? শুনিয়াছি মিনাভা থিয়েটারে ও স্টার থিয়েটারের হুইজন 
শিক্ষিত চিত্রকর এবিষয় পরিদর্শনের জন্য ণিসুষ্ত আছেন । কিন্তু তাহাদের কি 
কেবল পটুয়াগনের কাজ বিপি করা, কাজ বুঝায় লওয়। আর হাজর] দ্খো 
ব্যতীত অন্য কোন কাজ নাই? তাহার চিত্রবগ্ঠ| শিখিয়া ও বুঝায় যদি 
নাট)মঞ্চে এই সকল পরিপ্রোক্ষত বিজ্ঞানের নিয়মানুলারে পথ, ঘাট, কক্ষ, 
রাজমত৷ আকাইয়। থাকেন এবং অন্তরীক্ষ দৃষ্টিতে দুষ্ট বাগানের ছবি অকিয় 
উদ্ভানের কাজ চালাইয়। লয়েন, তবে তাহাদের মত শিক্ষিত ব্যক্তির নাট্যমঞ্চে 
থাকিবার আবশ্যকতা কি? 

এবিধয়ে আমরা! আর অধিক কথা বগিব না। এক প্রকার মোটামুটি সকল 
কথাই বলিয়াছি। বিজ্ঞ দর্শকেরা এবং বিজ্ঞ সমালোচকেরা এখন হইতে 
নাট্যশালায় এই লকল ছূর্বযবহারের প্রতি দৃঢতাবে আপনাদের বিরক্তি জানাইবার 
চেষ্টা না করিলে, এ সকল বিয়ে নাট্যশাগায় কর্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি পড়িবে না। 


নাচ-গান 
(৫) 

আমাদের নাট্যশালাগুলিতে নাচ-গানের বড় বাহুল্য হইয়াছে! প্রয়োজন না 
খাকিলে কোন বিষয়েই বান্ছল্য হয় না, তাহা আমরা বুঁঝ,_“প্রয়োজনমমুদ্দিশ্য ন 
মন্দোহপি প্রবর্ততে”_ কিন্তু “সর্বমত্যন্তগহিতম্” কথাটাও শান্তর ও নীতিসঙ্গত,_- 
সেটার প্রতি লক্ষ্য বাখাটাও যে প্রয়োজন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। বহুদিন পূর্বে 
একজন রূসজ্ঞ সমালোচক বলিয়াছিণেন, “গেরস্থদের মেজো! বউ পুকুরঘাটে আঁলবৎ, 
গাইবে ।_শুধু গাইবে? নাঁচবে ।-তা না হলে সে ক্যাপ পাবে কেন?” 
এরূপ যুক্তিও যুক্তি বটে, কেননা অন্ধের যটি পুত্রটি যখন তগবান কাড়িয়।! নেন, 
তখনও লোকে অন্ধকে প্রবোধ দেয়--ভগবান যা করেন ত৷ মঙ্গলের জন্থাঃ | 
অবনতিই ভবিষ্যতের উন্নতির কারণ বপ্য়া অবনতির হেতগুলিকে মঙ্গলকর 
বলিতে পারা যায় ঃ কিন্তু বর্তমান ধরিয়া বিবেচনা করিলে সেগুলি যে অবনতিরই 
হেতু তাহাতো আর অস্বীকার করা যায় না। মনা হইতে ভাল হয় বলিয়াই মন্দকে 
প্রার্থনীয় এবং পালনীয় করিতে হইবে, ইহা যাহারা শ্বীকার করেন, তাহার! 
বাধণাদির স্তায় শক্রভাবে বিপরীত পন্থার সাধক হইতে পারেন, কিন্তু সৎপন্থীদিগের 
শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারেন না বা তাহাদের পথও সৃপথ বলিয়া বিবেচিত হয় না। 
_ যাঁক্‌ এক্ষণে প্রথমে নাঁচের কথাই ধরা যাক । 

নৃত্য সৌন্দর্ষ-বিকাশক, নৃত্য হৃদয়ের স্থপ্রবৃত্তির উত্তেজক, নৃত্য আনন্দদীয়ক, 
নৃত্য ভাব বিশ্লেষণ করে, এ দকল স্বতঃসিদ্ধ কথারু ব্যাখা! ব| বিশ্লেষণের জন্য আমরা! 
এ প্রবন্ধের অবতাবণা করিতেছি ন|| শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীয়ামরুষ্ণ যে ভাবের ভরে, 
তক্তির ভরে, আবেগের ভরে নাচিয়া গিয়াছেন, যে নাচে নবদ্বীপ, জগন্নাথ, 
দক্ষিণেশ্বর, এমন কি ভারত টলমল করিয়াছিল, দে নাচের তুলন। নাই, সে নাচের 
অনুকরণ করিবে কে? আব একজন গৌরাঙ্গ বা রামরুষ্ণ “ভিন্ন সে নাচ নাঁচিতে 
পারিবে না। সে নাচ শিখাইতে হয় না। গৌঁরাঙ্গের বা বাঁমরুষ্জের কোঁন 
কাস্তাপ্রনাদ বা নৃপেন্জ বন্থ যে ছিল এমন কথা কোন “কড়চায়” কোন “চরিতামুতে, 


€ 
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বা কোন 'কথামুতে' কেহ কখনও প্রকাশ কবেন নাই। সে সকল নাচ ভগবান 
নিজে আসিয়াই হউক আর ভগবানের অংশাব্তীরই হউক, নাচিয়া৷ গিয়াছেন। 
লে নাচের মহিত আমর। নাট্যশালার বঙ্গমহিলার বঙ্গনৃত্যের তুলনা! করিব, কোন 
পাঠক আমার্দের এতটা! ধৃষ্ট, বলিয়! ভাবিবেন ন|। 

আমব। আর্জকালকার নাচ-_বঙ্গালয়ের নাচের কথাই বলিব। বেশ্টাদ্বার। 
নৃত্য, গীত ও অভিনয় হয় বলিয়া আমরা কোন ধিন আপত্তি করি না, করিবও 
না। আমরাও জানি, আমার্দের দেশে এ কার্ষে বেশ্যা! ভিন্ন উপায় নাই এবং 
আরও বুঝি ন্টার কাধ বেশ্টাদ্বারাই নিরাহিত হওয়া! আমীদের সমাজে এখনকার 
পক্ষে কল্যাণকর । আমাদের দেঁশে কুলাঙ্গনার মধ্যে এ কার্ধের প্রধার ন] হওয়াই 
গ্রার্থনীয় । 

আজকাল আমাদের নাট্যশালাগুলিতে যে সকল নৃত্য প্রদ্শিত হয়, তাহার 
অধিকাংশই নৃত্য নামের উপযুক্ত নহে। নৃত্যের তঙ্গীতে যদ্দি সৌন্দর্যই না 
প্রকাশিত হয়, তালে তালে যদি আনন্দ-সাগবে ঢেউ না উঠে, তবে নৃত্যের উদ্দেশ্ট 
সফল হয় না। এখনকার নাট্যশালায় নাঁচগুলি শুনিতে পাই, পারসী থিয়েটারের? 
নাচ ভাঙ্গিয়।৷ গড়িয়া লওয়! হইয়াছে । হইতে পারে, কিন্ত অধিকাংশ নাচে 
আমর] উদ্ধাধঃ ভাবে উল্লম্ষন ও তির্ধক্গতিতে দ্রুত ভ্রমণ ব্যতীত আন্র কোনরূপ 
সৌন্দর্বিকাঁশিনী গতি বা অঙ্গচালনা দেখিতে পাই না । উদ্দাহরণ স্বরূপ আমরা 
«আলিবাবা, *শিবী-ফরহাদ১ “প্রেম-প্রতিমা”। “দলিতা-ফণিনী”, সাবিত্রী", 
“বেদৌরা?, “সিয়াজউদ্দৌলা?, 'বাঁণা প্রতাপ", “রিজিয়া? ও 'আবুহোঁসেন, প্রভৃতির 
নাচগুলি উল্লেখ করিতে পারি । “আবুহোসেন” ও «আলিবাবা এই ছুইখানিতে 
যে সকল নৃত্যভঙ্গী উদ্ভাবন কর] হইয়াছিল, উহাদের পরবর্তীকালে কি নাটক, কি 
গলীতিনাট্য, কি প্রহসন, কি পঞ্চরং যে কোন শ্রেণীর পুস্তক অভিনীত হইফ়াছে, 
তাহাতেই এ সকল নাচের অনুকরণে, উহারই হেরফের করিয়া নাচ দেওয়া 
হইয়াছে ১ কাঁজেই ঈষৎ ইতর-বিশেষ-সম্পন্ন একবিধ নাঁচই আমরা দেখিতে পাই। 
বিভিন্ন নাট্যশালায় বিভিন্ন শিক্ষকের দ্বারা উদ্ভাবিত হইলেও আজকাল বিশেষ 
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পার্থক্য কোথাও কিছু দেখ! যায় না। 'রাণুর নাচ”, “নেপার না, “কাশী নাচ 
হত্যাদি বিভিন্ন নামকরণ হইলেও সকল নীচগুলির ধরণ একই প্রকার, স্থানে স্থানে 
একটু মাত্র ইতর-বিশেষ থাকে । আমরা ইহার কারণ যতটা অনুমান করিতে 
পাবিয়ছি, তাহাতে অনুকরণপ্রিকতাই প্রধান কারণ বলিয়া বুঝিয়াছি। আমবা 
যতদূর জানি, নাচগাণের সমালোচনা দর্শকেরা বা সংবাদপত্রের মমালোচকেরা 
«মাজে মৌজে” রকমে করেন, কাহাকেও বিশেষভাবে কোন নাচের বা গানের 
সমালোচনা করিতে আমর! দেখি নাঈ ; স্ৃঙবাং এক নাট্যশালার নাচের অনুকরণ 
এন্ভ নাট্যশালায় করিবার প্রদোভনেও মূলে, বাহিবের কোন আগ্রহ বর্তমান নাই ; 
আছে কেবল ব্যবসায়ীর প্র।তধোগিত। হারা এমন করিয়াছে, আমরাও করি 
_-এই মাত্র কাঁজেই আজকালকার এ “খেয়ে নাচের আঁধিকাংশই বিরক্তিকর । 
এখন যদ্দি কে বলেন, আমাদের নাঁচ দেখিবার চক্ষু নাই, সৌন্দর্য বুঝিবার শক্তি 
নাই, তাহার সহিত আবু কথ! চলিবে না। এ দকল বিষয়ের সমালোচনা করিতে 
বসিয়া যদ্দ না'চিয়া গাহিরা, স্থসঙ্গত অতিনয় করিয়া গ্রমীণ দিতে হয় যে, আমরা 
এ সকল বুঝি; তাহা হইলে নাঁচার। এরূপ অনঙ্গত আপত্তিকারিদের একটা কথা 
বলিতে পারা যায়। তীহার! বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন যে, সৌন্দর্য বনের 
পশ্ুপন্দীকেঞ আর কষে) সৌন্দর্ধে স্তন্পায়ী শিশুও মোহিত হয়, সৌন্দর্যে জড়ও 
। 1019) চৈতন্য প্রাপ্ত হয়, সৌনধের প্রভাবে উম্মাদ আরোগ্যনাভ করে। 
আমর! যদিও নৃত্যবুদ্ধিহীন হই আর কোন নৃত্যে যদি সৌন্দর্ঘ যথার্থই বিকশিত 
হয়, তাহ! হইলে আমাদের অজ্ঞাতসাদে আমাঁদিগকেও সে নৃত্য দেখিয়া মোহিত 
হইতে ছইবে ৷ থে নৃত্যে তাহা হয় না, সে নৃতা সৌন্দর্যের বিকাঁশ করিতে পারে 
নাই, ইহ বলা অন্যায় নহে। শ্রীগৌরাক্ষের নাচে বিলাদপালসাবজিত শুল্ক সন্ন্যাসী 
প্রকাশানন্দকে যখন উপনিষৎপাঠ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিয়াছল, তখন নাচে 
গানে কে না মোহিত হইবেন ? তবে নাঁ5 পাচের মত হওয়। আবশ্ক। তাহা 
না হইলে, সাপুড়িয়ার হাতে বাঁনরের নাচের ন্যায় কেবল ভক্গীসহ উল্লম্কনের 
অন্তকারী নাচ হইলে আমরা কেন, কেহই তাহাতে ভূলে না। 
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আমাদের ব্তমান থিয়েটারে এখন পারসীই হউক আর আরবীই হউক, ফে 
নৃত্য ভাঙ্গিয়াই নৃত্যের অবতারণা করা হউক, তাহাতে সৌন্দধ বিকাশের দিকে 
লক্ষ্য থাকিতেছে না। লৌন্দের বিকাশ যে কেবল যেমন-তেমন কৌশলমক 
অঙ্গচালনেই হয়, তাহ! নহে। অঙ্গচালনার সঙ্গে সঙ্গে ভাব-বিশ্তুদ্ধি আবশ্যক । 
স্থানঃ কাল ও গানের ভাবানৃত্যপ্রয়োগের অনুকূল হওয়া আবশ্টক। তাহা না 
হইলে স্বর্গের অপ্ষরী আসিয়া নাচিলেও লৌন্দর্য ফুটাইতে পারে না। প্গ্রাম্য- 
বিভ্রাটে” কলসীকক্ষে কুলবধূগণের নৃত্য, “আলিবাবায়” ফতেমাঁর প্রথম নৃত্য, 
“আবুহোসেনে” আবুর নৃত্য, "তাজ্জব ব্যাপারে” গোয়ালার নৃত্য, পাতখোলা- 
ওয়ালার নৃত্য, “রাজাবাহাদুরেশর ধোপানীর নৃত্য, “রিজিয়ায়” দিল্লীর পথে 
নাগরিকদের নৃত্য, “সিরাজউদ্দৌলায়” ও “শীরকামিমে” বাজপথে নাগবিকদের 
বৃত্য প্রভৃতি নাচগুলি আমাদের মতে অপ্রাসঙ্গিক স্থলে অনুপযুক্ত কালে প্রযুক্ত 
হইয়াছে । ইহার মধ্যে কোন কোন নাচ কোন কোন দর্শকের দৃষ্টিতে মনোহর 
হইলেও যাঁহাকে সৌনর্ষ-বিকাশ বলে, তাহা করিতে পারে না। বিষয়ের ভাবের, 
সহিত নাচের সঙ্গত না থাকায় এ নাচগুলি আমাদের বড় খাপছাড়া লাগে । 

এ বিষয়ে রঙ্গমহিলাদের কোন দোষ আমরা দিই না। নৃত্য-কৌশল 
শিখাইতে 1গয়। নৃতা-শিক্ষক যে কতকগুলি ?নরর্থক অঙ্গভঙ্গী শিক্ষা দেন, গলদ 
তাহাতেই থাকিয়া যায়। নৃত্যে অঙ্গ সৌষ্টৰ বিকাশের দোহাই দিয়া এখনকার 
বৃত্য শিক্ষকের গানের ভাব, স্থান, কাল এবং ধরণের গ্রতি লক্ষ্য রাখেন না । 
কাজেই ঈীপ্পত অন্গভঙ্গীলীলা শিক্ষা পিতে যে তাহাদের তুল হয় তাহ! নিশ্চয় 
আবু তাহ। উপরোক্ত দৃষ্ান্তগুলি দ্বারাই আমরা প্রমাণ করিতেছি । 

আমাদের সঙ্গীতশান্ত্র মতে নৃত্য ছুই প্রকার, তাণ্ডব ও লাস্য। তাগুৰ নৃত্য 
পুরুষের এবং লীশ্) নৃত্য রমণীর । স্ত্রী পুরুষে মিলিয়া যে নাচ, তাহাও লাস্যের, 
অস্তগগত। আমাদের বাঙ্গালা দেশে পুরুষের নাচ কিছু নাই। সাঁওতাল, কুকঃ. 
গারো গ্রভ়াত বন্য জাতির মধ্যে কিছু কিছু আছে। আমাদের দেশে এখন রমণীর 
বৃত্য.যে ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, তাহাও বড় বেশী দিনের নছে। পূর্বে নবাবী, 
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'আমলে তয়ফাওয়ালীর নাচ ছিল। তাহা! মুসলমান বিলাসিতার সঙ্গে উত্তর পশ্চিম 
প্রদেশ হইতে বাঙ্গালায় 'সিয়াছিল। হিন্দী-ভাষায় রমণী বোধক “বাই” শব্ই 
তাহার কতকটা প্রমাণস্থল। এই বাইনাচ ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালিনী বাঁরনারীরা খেমটা 
নাচের উদ্ভাবনা করে। খেমটা নাচের উদ্ভাবন কালে দর্শকগণের সাময়িক রুচি 
অনুসারে বক্ষ ও কটিভঙ্গীই অধিক স্থান পাইয়াছিল। এই জন্ম কালে এই নাচ 
অতি কুরুচির বিকাঁশক হইয়| পড়িয়াছিল, স্থতরাং খেমটা নাচ স্থরুচিসম্পন্ন তত 
সমাজে মে কালেও বিশেষ আদর পায় নাই । ২০।২৫ বৎসর পূর্বে থেমটা নাচ 
এদেশে বায়োইয়ারী তলার মজলিসে বিশেষ আদর পাইত; এখন দিন দিন 
'তাহাঁও বন্ধ হইয়া, সে স্থলে রমণী-কীর্তনীর অধিকার হইয়াছে । যাহা হউক, 
খেমট। ও বাই ভিন্ন এদেশে মধ্য যুগে নাচের অন্য আদর্শ ছিল না । 

এদেশে নাট্যশালায় নাঁচের প্রচলনের পূর্বে যাত্রার দলে নাচের বিশেষ উন্নতি 
হুইয়াছিল। কিশোর বয়স্ক বালককে বাই খেমটার নাচ ভাঙ্গিয়া অনেক প্রকার 
নাচের প্রণালী শিখান হইত। সে সকল নাঁচের মধ্যে অনেক বিশ্তদ্ধ ভঙ্গীব 
নাচই থাকিত। তদ্যতীত অনেক প্রকার কৌশলময় বাজীকরের নাচও 
থাকিত। পায়রা-নোটন, থালা ঘুরাইয়া, মাথায় কলসী, ঘটী, অগ্নি 
ইত্যাদি রাখিয়া নাচের অনেক খেল। দেখান হইত। “গাহিয়ে লোকা। নাচিয়ে 
ঝড়ু” ইহা ১৯শ শতাব্দীর মধ্যে ভাগের একটি মহা! প্রসিদ্ধ প্রবাদ । বাগবাজাবের 
এই নৃত্য বিশারদ ঝড়ুদাস আজিও জীবিত আছে। তাহার পর অনেক 
খেমটাওয়ালী স্্রীলোকেও এই সকল কৌশলময় নৃত্য অভ্যাস কৰিত। যাত্রার দল 
হইতে নৃত্য বিধির অনেকটা সংস্কার হয় বাঁজীকরের কৌশলময় নাচের কথা 
ছাড়িয়। দিলেও যাত্রার দলে আরও কয়েকটি বিশেষ ধরণের নাচের উৎপত্তি 
হইয়াছিল, এগুলি বেদের নাঁচ, সাপুড়ের নাচ, বেলুয়ার নাচ, তুলুম্ধার নাচ, 
ভিস্তির নাঁচ, মালিনীর নাচ, মুনি গৌসাই-এর নাচ, কৃষ্ণের নাচ, দৃতীর নাচ, 
ইত্যাদি নাষে প্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছিল ৷ থিয়েটারের এতদিনের চেষ্টায় এত 
নাচের মধ্যে কেবল রাখাল বাঁলকগণের নাচের প্রণালী কতকট। এরূপ আখ্য। 
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লাভ করিয়াছে বলা যায়। কিশোর বয়স্ক বালকের ভূমিকায় নাচ দিতে হইলে, 
এখন প্রায় সকল থিয়েটারেই এক প্রকারের নাচই দেওয়া হইয়া থাকে, যতট। 
অনুমান করিতে পারা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে, ন্যাশানাল থিয়েটারে সীতার 
বনবাসের লবকুশের নৃত্য, বেঙ্গল থিয়েটারে গ্রহলাদের নৃত্য ও এমারেল্ড 
থিয়েটাকে নন্দব্দায়ে রাখাল বালকগণের নৃত্য ভাঙ্গিয়া এ নাচের একটি বাধাবাধি 
রকম বাঁতি দাড়াইয়া গিয়াছে । 

অন্যান্য নাঁচগুলিতে থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের কোনরূপ তবপ্তিকর ভাব প্রকাশের 
চেষ্ট1 করিয়্াও পারিয়া উঠিতেছেন না, নাচের জন্য দর্শকেরা বড়ই বিরক্ত । নাঁচে 
আজকাল কৌশল সহকারে শোভাব্যগুক অঙ্গ চালনা বা তাললয় অনুসারে 
স্বকৌশলে পদক্ষেপের প্রতি দৃষ্টি না দিয় ইংরাজী “ক্লাউন ডান্নিং” এর অনুকরণে 
কেবল “ধাপুড়-ধাপুড়” নাচের বৃদ্ধি হইয়াছে । আমরা এমন বাঁলতেছি না যে, 
সকল নাট্যশালাতেই নতকীরা তালভঙ্গ করিয়া থাকে । ইংবাজীতে যাহাকে 
8০০ বলে* আমাদের নাট্যশালার নাচ হইতে তাহ একেবারে অন্তর্ধান 
হইয়াছে । ইংরাঁজীতে যাহাকে 78010 করা বলে এখন আমাদের 
নাট্যশালার নাচে তাহারই প্রাহুর্তাব বেশী কিস্ত ইংরাজীতে সেই সঙ্গে £8০০ এর 
দ্রিকে যতটা বেশী দৃষ্টি থাকে, আমাদের থিয়েটারে দে বিষয়ে ঠিক ততটা কম 
দুটি দেওয়া হয়। সেই 6£9:5 করিতে গিয়া আমাদের নৃত্য শিক্ষকের! 
নত্তকীদ্দিগকে উহার আকুতি গঠনের দিকে এত বেশী মনোষোগিনী করিয়া তুলেন 
যে, ঘুরিতে, ফিরতে, চলিতে, দৌড়াইতে, তাহারা শোভা সৌন্দর্যের 
( €165917066 ৪150 £78০০-এর ) প্রতি উপেক্ষ। প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়। পড়ে । 
তাহাদের পদতরে ্টেজ কম্পিত ও শব্দিত হইতে থাকে, বঙ্গস্থল ধুলায় অন্ধকার 
হইয়া উঠে, এমন কি পূজার দালানে আরুতির সময়ের ধুনার ন্যায় ফুটলাইটের 
আলো ঢাঁকিয়া ফেলে । অনেক সময় সম্মুখে আসনে ধুলার জন্ত বসা দায় হয়। 
একবার ক্লাসিকে "আলিবাবার অভিনয়ে ও একবার বেঙ্গলে 'গ্রমোদ-রঞ্জনে'র 
অভিনয়ে আমাদের এরূপ ঘটনার জন্য উঠিয়া পিছাইয়া আসিতে হইয়াছিল 
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এতন্ডিক্ম কোন কোন নাচে যে নৃত্য শিক্ষকেবর। ইচ্ছা কবিয়াই কুৎসিত অঙগতঙগী 
কবিবার ব্যবস্থা রাখেন, তাহার উদাহরণ দিয়! আমর! আর পাপের পমারঃ 
লালসার বেগ বাড়াইয়1 দিয়া অপরাধী হইব না। ধাহার দেখিতে জানেন, 
তাহারা ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পাইবেন কাহাকেও খুঁজিতে হইবে না। একে তো! 
স্ত্রীলোকের শ্বাভাবিক অক্ষ শোভা! পুরুষের অপেক্ষা অনেক বেশী, তাহার উপর যদি 
কোথাও সৌন্দর্য বিকাশের জন্য একটু অনংযত ভাবে অঙ্গভঙ্গীর ব্যবস্থা করা হয়, 
তবেই তাহা অশ্লীলতা আনিয়া উপস্থিত করে। হিন্দু নীতিশাস্ত্রে কথিত আছে, 
আলস্যবসে গাত্রভঙ্গ কালে শ্বভাবতঃ স্ত্রীলোকের লাবণ্য সলিলে একটা তরঙ্গ 
উঠিয়া থাকে । সে অবস্থায় যদি রমণীর প্রতি কোন পুরুষের দৃষ্টি পড়ে, তবে 
পুরুষ দর্শককে ম্বভাবত:ই একটু বিচলিত করে-_ইহাঁর প্রতিকার নাই আর সেই 
জন্য হিন্বু নীতিশাস্ত্র কেশ বেশাদি সংস্কারের সময় স্বীয় সহধমিণীকেও গোপনে 
দেখিতে নিষেধ করে । নীতিশান্ত্রে ঘদি এতটাই সাবধানতার উপদেশ থাকে, 
তাহা হইলে নৃত্যের সময় অঙ্গ বিক্ষেপনার্দি কত সতর্কতার সহিত শেখান যে 
আবশ্কক, তাহা নাট্য শিক্ষকেরা বিশেষরূপে বিবেচন' কারবেন। তাহার পর 
আমাদের সমাজে অনবপ্তঠিত রমণী সৌন্দর্য চক্ষু ভরিয়া দেখিবার অভ্যাস নাই বা 
বীতিসঙ্গত ও নহে; তাহাও তাঁহাদের বুঝিয়া রাখা উচিত; সুতরাং সমাজের 
রীতি, শীতি, অতিক্রম করিয়। নাঁচে কুৎসিত, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গীর ব্যবস্থা করিলে, 
সমাজ সহিতে পারিবে কেন? 

সে কালের পির্শলচিত্ত পিতৃ-পিতামহের কাছে যাহা অঙ্গীল ছিল না, আজকাল 
পুরে পৌত্রা্দির কাছে তাহা অশ্লীল হইয়! দীড়াইয়াছে; কালের এ প্রভাব কেহই 
এড়াইতে পাবে না। কালের গতি অনুনবণ করিয়া সকলে চলিতে বাধ্য। 
বিধাতার বাজ্যও শীক্-গ্রীক্ম ভেদে যখন নিয়মের পার্থক্য ঘটে, তখন মম্ুষের 
সামাজিক বিধি-ব্যবস্থাও কালের প্রভাবে থে পরিবতিত হইবে না ইহা হইতেই 
পারে না। সে কালে পিতামহ পাঁচালীর আসরে বসিয়া খেউড় শ্বনিতেন 
আর একালে পৌত্র নিজগৃহে বিয়া একক সেই খেউড় গান আবৃত্তি করিতেও 
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লজ্জিত হইয়া উঠে। এই কালোচিত শিক্ষার গুণ, সঙ্গের গ্রণ, প্রাচীনতার 
দোহাই দিয়া এড়াইতে পার! যায় না। মযূরপত্থীর উপর কুৎসিত বেশা খড়ের 
বিড়! মাথায় রমণীকুলকে বীভৎমভাবে কোমর দৌলাইয়া নাচিতে দেখিলে, 
কাহাবই যে কোনরূপ ভাবোদ্রেক হয় না, এমন কথা নহে। সমাজের যে 
শ্রেণীর লোকে মযূরপঙ্খীর আমোদে আনন্দ পায়, উল্লসিত হইয়া উঠে, তাহারা 
বঙ্গালয়ের ধার ধারে না, তাহাদের জন্য বঙ্গালয়ের শ্লীলতা-অঙ্গীলতা৷ বিচার 
কোন বিজ্ঞ সমালোচক কোন দিন করিবেন না। আধুনিক নাট্যশালার 
অধ্যক্ষগণ কিন্ত এই শ্রেণীরই তৃষ্ধি বিরক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়1, নাঁচ-গানের 
ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত থাকেন। আর শিক্ষিত, বসজ্ঞ, ভদ্রলোকের সংখ্যা অল্প 
বলিয়া, তাহাদের উপেক্ষার পাত্র হইয়া থাকেন। মধুবপঙ্ঘীর আমোদ যে 
সমাজের যে শ্রেণীর জন্য ব্যবশ্থিত হয়, তাহার? নৃত্যগীতের উচ্চভাব বুঝিতে 
পায়ে না। সে শিক্ষাসে জ্ঞান তাহারা পায় নাই, তাহারা উহাতে কেবল 
বিলাসলীলা ও আমোদ মাত্র উপভোগ করে, সমাজে যাহাদের জন্য বাইনাচের 
বাবস্থা, তাহাদের জন্য যে মমুয়পঙ্খার ব্যবস্থা নছে ইহা সকলের বুঝা! উচিত। 
ধাহার্দের জন্য বাইনাচ বা খেমট1 নাচের ব্যবস্থা করা উচিত, সেই উচ্চ এবং 
সামান্য শ্রেণীর সামাজিকগণ যদি বঙ্গাঙ্গনাদিগের নাচের মধ্যে কুৎসিত হাব-ভাৰ 
দেখিতে পান, তবে তাহার! বিরক্ত যে হইবেন না, তৎ্পক্ষে কোন উপরোধ 
দেখা যায় না। সেকালে পরুসার জন্য বেলেঘাটা, হাটখোলার ধনশালী অথচ 
অমাজিতরুচি অসংস্কৃতবুদ্ধি, কাঁব্যরসহীন ব্যক্তিগণের মুখ চাহিয়া চলিতে 
হইত; কিন্তু তখনও-_সেই প্রথম গীতিনাট্য *পতী কি কলঙ্ষিনী” অভিনয়ের 
সময়ও, তখনকার নাট্যশালার অধ্যক্ষের] তখনকার লমাঁজেও কুৎসিত ও 
অমীল বলিয়া অনাঁদূত খেমটা নাচকেও রঙ্গমঞ্চে পুরাপুরি স্থান দেন নাই, 
খন উৎকর্ষ-সাধনের একটা চেষ্টা ছিল। নৃত্যই যাহাদের ব্যবসা, নৃত্য শিক্ষ7 
দেওয়াই যাহাদের নিত্যকার্য ছিল, .এমন সকল ওস্তাদের হস্তেই তখন রঙ্গীলয়ের 
বৃ শিক্ষার তার দেওয়া হইত। এখনও সেই মূল উদ্দেন্ত বজায় রাখা হইয়াছে 
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সবিশ্তদ্ধ খেমটা নাচ এখনও কোন নাট্যমঞ্চে লওয়া হয় না বটে, কিন্তু সাঁজে 
পোষাকে, ধরনে-ধারনে, ভাবে-ভঙ্গীতে তাহার অপেক্ষাও অঙ্লীল তাবব্যঞুক 
নৃত্যের, কুৎসিত কল্পনার নৃত্যের অব্তারণ! করা! হইয়া থাকে । বেঙ্গল থিয়েটারে 
একবার আমর “মুই হাছ* অভিনয় দেখিতে যাই। মনে আছে, একজন 
অভিনেত্রী উড়েনী সাজিয়া নিতম্বে চন্দরহার দোলাইয়া, দর্শকের দিকে পিছন 
'ফিরাইয়া ঘোঁড়ার লাখি ছোঁড়ার ন্যায় দুই চরণের আশ্ষালন করিতে করিতে 
এক অপূর্ব মৃত্য কৰিয়াছিল।--এরূপ নৃত্যকেও ভদ্্রমমাজে যাহারা “নৃত্য: 
বলিয়া পরিচিত করিতে সাহম করে, তাহারা মন্তম্য চর্মাবৃত অপব কোন জীব না 
হইয়া যায় না। 'ন্বজাহান' নাটকের একস্থানে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সম্মুখে বাদিরা! 
নাচিতে নাচিতে বঙ্গমঞ্চস্থলে শুইয়া পড়ে '_-ইহাব নামও নাঁচ।-নৃতন 
গীতিনাট্য “তৃফানী'তে নাটকের সহিত অসম্পকিত অবস্থায় বমণীরা পুরুষবেশে 
ডাহ্বেল হাতে লইয়া নানা ভঙ্গীতে নাঁচিতে থাকে; বেঙ্গল, ক্লাদিক, মিনার্তা, 
অযোরা, ইউনিক প্রভৃতি নাটাশালায় নানাবিধ গীতিনাট্যে আমরা এমন 
কতকগুলি নাচ দেখিয়াছি, ঘার্দের কোঁন অর্থ পাই না, কোন নাচে প্রত্যেক 
নর্তবীর হাতে: প্রজ্জলিত মশাল, কোন নাচে মরৃর পাখা, কোন নাচে কাঠের 
লাল গোল! ও শিশ্বদের খেলাইবাব লাঠি, কোঁন নাঁচে কাঁগজের ফুলের মালার 
লহবর, কোঁন নাচে জলন্ত বাতি, কোন নাঁচে রুমাল, কোন নাচে মদের গেল।স ও 
ডিক্যান্টাব ইত্যাদি দেওয়া হয়)__তাহাঁবা উহ! লইয়! নাচে--লাফায়; বসে 
দাড়ায় শোয় ।--আর নাচের এইরূপ “কায়দা দেখাইয়া আধুনিক নাচের 
ওত্তাদজী বড়ই বাবা, বড়ই বাহার ঘোষণ! করিয়া থাকে । ওস্তাদজীর এই 
সকল নিরর্থক বিসদুশ নীচের বড়াই করিয়া! হাগুবিলে বিজ্ঞাপনে কত কথাই 
লিখিত হয় আর তার সঙ্গে নিয়ন্াক্ষরকারী “ম্যানেজার বা “প্রোপাটারের, 
নিরেট বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয়। আজকালকার শ্বনামখ্যাত নৃত্য শিক্ষকদিগের 
শিক্ষিত ও উদ্ভাবিত অধিকাংশ নাঁচে নর্তকীগণের কটীদেশের উর্ধতাগের কোন 
অঙ্গের লীলাখেলা বড় বেশী থাকে না; কিন্তু পদদ্বয়ের উদ্ধাধঃ ভাবে বন্বিধ 
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দন্ত বিক্ষেপ এত বেশী থাকে যে আমর! গ্রত্যেক নাচে তেহাই দিবার সময় 
প্রত্যেক নর্তকীকে অতি কাতরভাবে হাপাইতে লক্ষ্য করিয়াছি। অনেকের এ 
সময়ে এমনই কঠরোধ হইয়। আসে যে, গাহিতে পারে না) -_গণ্ডায় “গা” দিয়া 
চলিয়। যায় । 

নাচে আপত্তি কাহারই নাই । নৃত্য দৌষের একথা কেহই বলে না। নাঁচের 
প্রভাব অনেক; নাচের গ্রতাবে শুষ্ক সন্ন্যানী যখন ভাবুক ভক্ত হয়, তখন নাচের 
শক্তির কথা আনির্বচনীয় । এই শক্তি ছুই ধিকেহ সমান কাধ করিতে পারে। 
গোরাঙ্গের নাঁচ দেখিয়া প্রকাশানন্দ ভক্ত হন আর বাইনাচ খেমট] নাচ দেখিয়া 
লম্পটেরা বেশ্যার চিরদাস হইয়া পড়ে, একথা বোধ হয় কেহ অন্বীকার 
করিবেন না । লম্পটের নৃত্য দর্শনের মধ্যে বিলীসিনীর হাবভাব কটাক্ষ লীলা 
এবং সুঠাম অঙ্গযষ্টির তরঙ্গা ্বিত ভ্রীডা কতটা যে কার্ধ করে তাহা সমাজতত্বদর্শীরা 
সকলেই বুঝেন; তাহার প্রমাণ অনাবস্তক | আমাদের নাট্যাধ্যক্ষেরাও অনেক 
সময় এই বিষয়ের স্থতিও প্রমাণ পাইয়াছেন। তাহারা অনেক সময় অনেক 
লম্পট দর্শকের গ্রভাবে অনেকগুলি প্রতিভাশালিনী আভনেত্রীকে ব্রঙ্গালয় 
হইতে বিদার দিতে বাধ্য হইয়াছেন, অথবা অনেক সময়ে তাহাদের অসঙ্গত 
আব্দার সহ করিয়া অনেক অস্থবিধায় পড়িয়াছেন। এই জন্যই এমামরা বলি, 
যে নৃত্যের একট! প্রভাব, সামান্ত উপেক্ষায় যাহা সমাজে এতটা দৌষ ছড়াইয়্। 
দিতে পারে; তাহা যাহাতে দৌষসম্পর্বশূন্ত হয়, তাহা করা নাট্যাধ্যক্ষগণের 
উচিত। আমাধের নাট্যপালার প্রথম যুগে ঘে পয়মার প্রলোভন ছিল, এখনও 
মেই পয়সার প্রলোভন আছে, কিন্তু তখন কি অভিনয় কি নাচ, কিগান, 
কল বিষয়েই রুচির প্রতি দৃষ্টি ছিল। তখনও যেমন পয়সা ফেলিলেই মকল 
শ্রেণীর লোকেই নাটক অভিনয় দর্শন কাঁরতে পাবিত, এখনও তেমনি পাবে। 
কিন্ত এখন রুচির প্রতি আর সে দৃষ্টি নাই। যখন নাটযশাল! বাবসাদীর হ্ইয়। 
পড়িল, সেই সময় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ম্বীয় লঙ্গীদের প্রতি শ্লেষ 
করিতে গিয়া ঘে কথ! বলিয়'ছিলেন,-এখন তাহার তিক্তস্ত্য বহু নাট্যশালাক 
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তাহারই অধ্যক্ষতায় প্রকাশিত হইয়। পড়িয়াছে--“পয়সা দে হাড়ি শুড়ী দেখে 
বাহার” । ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র অন্থসারেও ইতর-ভদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, রসিক- 
অরসিক, অজ্ঞঅভিজ্ঞ নিবিশেষে সকলেই নাট্যাভিনয় দর্শনের অধিকারী নহেন, 
এখনকার সাম্য হ্বাধীনতার দিনে, বনদেবতার প্রলোহনে আধুনিক নাট্যশাল! 
নাট্যশাস্ত্রের এ নকল হিতকর বিধিনিষেধ মানিয়! চলিতে প্রস্তুত নহেন। 
বৃতা-সথন্ধে যাহ যাহা বলা বেশী আবশ্যক বলিয়া! মনে হইল, আমর তাহা 
বলিলাম । ধাহারা দেখিতে জানেন, ধাহারা বুঝেন, তীহারাই জানিবেন, আমর! 
- কিছুই অতিরপ্চন করি নাই ব। মিথ্য। বলি নাই, তবে ধাহাদের জন্ত এত কথ! 
খলিতেছি, তাহার] ইহাতে কর্ণপাত কৰিলে, এ আলোচন। সাথক বোধ করিব । 


গান 
(৬) 
আজকাল নাট্যশালায় যে রীতিতে গাঁন গাওয়া হয়, তাহা বড়ই অপ্রীতিকর । 
কি সমবেত (০0:95) গান, কি একক (9০19) গান, কিছুই স্পষ্ট করিয়া 
গাওয়াইবার "দক সঙ্গীতাচাধগণের আদৌ দৃষ্টি থাকে না। একক গানের অপেক্ষা 
সমবেত গানগুণি আরও অশ্রাব্য হইয়া পড়িয়াছে। 
গানের স্থরের কথা আমরা প্রথমতঃ বলিতেছি না। গায্িকারা একাই গান 
করুক আর কয়েকজনে মিলিয়াই করুক, কোথাও কিছুতেই গান বুঝ| যায় না। 
গানের কথাগুলি ন। জানিলে, গান শুনিয়া কোন দর্শকে যে তাহা বুঁববে, কোন 
সঙ্জীতাচাঁধ সে উপায় রাখেন না। গায়িকার বাণী-শুদ্ধির দিকে আদৌ তীহাদের, 
দুটি নাই । শিক্ষাথিনী' হারযোনিয়মের নিকট--শিক্ষকের কানের কাছে 
দাড়াইয়। যেমন ভাবেই গান করুক, শিক্ষকমহাশয় অতি নৈকট্য-নিবন্ধন তাহার 
উচ্চারিত শব্ষগুলি বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারেন। প্রতিদিন শিষ্যদের মুখে সেই 
একই গানের সহমরবার আবৃত্তি শুনিয়া তীহারও শব্দের উচ্চারণের ম্পষ্টত| বা 
অস্প্তার দিকে লক্ষ্য করিবার ক্ষমতাও লোপ হয় । স্বরগ্রাম ঠিক হইতেছে: 


৬ বঙ্গীয় নাট্যশাল' 


"কিনা তিনি কেবল সেই দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দিতে ধাকেন। এই দৌষে 
আজকাল আমাদের নাট্যশালায় গানের অন্প্তা বড় বেশী হফাছে আর সেই 
জন্য গীতাবলীযুক্ত অভিনয়-হ্থচিক। ( প্রোগ্রাম ) পাইতে দর্শকের। বেশী লাঁলায়িত 
হুন। এতত্তিন্ন আরও এক কারণে গান অস্পষ্ট হইয়া! উঠে। আজকাল নাট্যশালায় 
যাত্রার দলের স্ভায় গানের সঙ্গে পঞ্চাশ খান! যন্ত্র বাজাইবার প্রথা! প্রচলিত 
'হইয়াছে। যাত্রার দ্বলে তারের যন্ত্র বেণী থাকে ৷ এজন্স গায়কের শ্বর চাপিয়া 
'য্ত্ঘঘর উঠিতে পায় না, কিন্তু নাট্যশালায় ইংরাজী হাঁরুমৌনিয়ম, ক্লারিগনেট 
ফ্লযাজুলেট প্রভৃতি উচ্চম্বর প্রকাশক যন্ত্র গানের সঙ্গে বাজান হয় । ইহার কোন 
যন্ত্রের শ্বরই মনুয্যকষ্ঠের নিম্নগামী নহে? স্বতরাং গানের আরোহী-অববোহী 
অবস্থায় এ সকল যন্ত্রধধনি গায়িকার কগকে চাপ দিয়া উঠিতে পড়িতে থাকে, 
আর গাঁনের গমক্‌ মৃচ্ছনা একেবারে লোপ করিয়া দেয় । খ্রিনার্ভার বংশীবাদক 
অমৃতবাবুর ন্তায় স্থবকৌশলী স্ত্রীও অনেক সময একক (5019) গানের সঙ্গেও 
বাজাইতে গিগ্না বাশীর ফুঁকে সংঘত কবিয়1, গা্িকাঁর কের সঙ্গে সঙ্গে মিলাইয়! 
লইয়া যাতে পারেন না। সময়ে সময়ে তীহাব৭ বাশী হুঈতে গায়িকার কণ্ঠ 
চাপিয়া পো করিয়া একটা কঠিন স্থুব প্রকাশ হইয়া পড়ে । এই বাঁশীই 
€ ক্লারিওনেট ) ইংরাজী যস্ত্রের মধ্যে ্ববের স্রপ্্াংশ গ্রকাশে সর্বাপেক্ষা উপযোগী; 
ইহারই সাহচর্যে বাঙ্গালিনী গাঁয়িকার কষ্ঠস্বরের যখন এত ছুর্গতি হয়, তখন অন্ত 
যন্ত্রের কথা দুরে খাক। 

হারয়োনিয়ম, স্থন্দর স্থরজ্জাপক যন্ত্র; কিন্ত মনুষ্য কণ্ঠের সাহ্চর্ধ করিবার জন্য 
সারঙ্গী বা বেহালার গ্যায় উপযোগী নহে । ইহাতে কঠম্বর বাশী-অপেক্ষাও বেশী 
চাপ! পড়ে । ইংরাজী থিয়েটাবেও গানের সময় ইহার ব্যবহার বড় কম, 
বিশেষতঃ একক (59019 ) গানের সময় ইহার ব্যবহার প্রায়ই দেখা ধায় না। 
তৎ্পবিবতে পিয়ানো! বাজে | পিয়ানোতে টং টং কৰিয়্। কাটা কাট শব্দে গায়ক 
গায়িকাকে হ্বরগ্রাম মাত্র দেখাইয়া দেয়। তাহার কগস্বরের হীন্তা প্রণ করিবার 
“্পর্ধীয় আসলে কোঁন ক্ষতি করে না। আমাদের থিয়েটারে পিয়ানোর ব্যবহা 


বয় নাট্যশাল! শখ, 


বেশী নাই? সুতরাং হারমোনিয়মের সাহায্যে গায়িকাগণের কণম্বর আরও অম্পষ্ট 
হইয়। উঠে । গঙ্গা, ভবতারিনী, হরিন্ন্দরী ( বিড়াল " কুম্থম ( বিষাদ) প্রভৃতি 
যায় াহাদের গলা কোন হন্ততবে চাপা পড়ে না এমন উচ্চকণী গায়িকা হঠাৎ 
পাওয়া যায়? কোন কোন গাঁয়কার মোটা! আওয়াজ এ সকল যন্ের স্বরে 
ডুবাইয়া দিতে পারা যায় বটে, কিন্তু যাহাদের গলায় কাজ আছে, অথ কণ্ম্বর 
ভরাট নহে, যন্ত্রের স্বরে তাহাদের হ্গীণ কণ্ঠের সেই কাজগুলি না ডুবিয়া যায়, 
ইহাতো৷ দেখা আবশ্ঠক ! যে সকল গায়িকাঁর গলায় কাঁজ নাই বা যাহাদের গলা 
উঠে না, তাহাদের কণ্ম্বরের শ্বাভাবিক অভাব পুর্ণ করিবার জন্য যন্রসাহায্য- 
আবশ্তক হয়। কিন্তু সেরপ করিতে হুইলে, যে কৌশলে বাজান আবশ্যক, তাহা 
আমাদের নাট্যশালায় দেখা যায় না। 

যন্ত্রদোধ ত্যাগ করিলে, আরও একদোধে গান অন্প্ হয় বলিতে পারা যায় | 
তাহা রীতিমত গীতশিক্ষার অভাব । এখন অধিকাংশ গায়িকাকে সা-রি-গ-মা. 
প্রভৃতি শ্বরগ্রাম অভ্যাস করান হয় না। ৬1৯ বৎসরের বালিকাকে বড় বড় 
সথীর দলে গাওয়াইয়া, তাহাদিগকে তোতা। পাখীর মত গান গাহিতে অত্যন্ত করা 
হয় মান্র। গানে তাহাদের কোন পটুতা জন্মে না, স্থুতর।ং তাহা'র। দশজনে 
গাহিবার সময়ে গানের স্থরের সুক্াংশগুলি প্রকাশের সময় জড়াইয়। ফেলিয়া 
হারমোনিয়মের সুরের সঙ্গে আপনার্দের কঠ মিলাইয়৷ একট] গীতধ্বনিমাত্র তুলে, 
প্রকৃত গান করে না। আমর] জানি, এমারেল্ভ, থিয়েটারে অর্দেন্দুবাবু এই দোষ 
পরিত্যাগের অভিপ্রায়ে প্রত্যহ প্রত্যেক বালিকাকে সা-রি-গাঁ-মা, শিখাইবার ও, 
সাধাইবার ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন। কোহিনুবের সঙ্গীতাচাধ পূর্ণবাবু সে বিষয় 
জানেন । সেই প্রথায় শিক্ষিত বসস্তকুমারী এখন ষ্টার থিয়েটারে থাকিয়া আরও 
কত উন্নতি করিয়াছে । মিনার্ভার সুশীল সর্বাপেক্ষা ম্পষ্টভাঁধিশী মধুরকণঠী 
গায়িকা । তাহার ন্তাক় বাণী-শুদ্ধি আর কোন গায়িকার নাই বলিলেই হয়। 

নাট্যশালায় সমবেত গীতগ্ুলি যাত্রীয় ছোকরাদলের গানের ন্যায় দিন দিন 
অশ্রাব্য ও অসহ হুইয়া উঠিতেছে। যাত্রার দলের ছোকরাদের যেমন তালে তালে 


৭৮ বঙ্গীয় নাট্যশাল। 


হাত নাড়া ও সরে স্থুবে হা করা, গলা কাপান ভিন্ন গানের একটি কথাও বুঝিবার 
উপায় নাই, কেবল শেষের মেলতার স্বর বা ব্যঞ্চনবর্ণটি মাত্র বুঝ ঘায় আমাদের 
থিয়েটারে সমবেত গীতগুলির আজকাল সেই দুর্দশা হইয়াছে-_তা কি ষ্টার, কি 
কোহিনুর, আর কি মিনার্ভা, সর্বত্রই এই দোষের সমান প্রাহুর্তাব । সঙ্গীতাচার্ষের! 
এদিকে দৃষ্টি না দিলে আর কিছুতেই চলে ন। | এরূপে আর কিছুদিন চলিলে, ইহার 
পর নাচ গানের ভরসা দিয়াও আর তাহারা দর্শক জুটাইতে পারিবেন না । এই 
দোষ দূর করিতে যদি সঙ্গীতাচার্ধের। চেষ্টা করেন আর তাহারা প্রথমত কোরাস্‌ 
কি সোলে। যে কোন গানে গায়িকাদের যে পর্দায় গলা ওঠে, সেই পর্দায় গাহিবার 
ব্যবস্থা কবিয়। তাহাদের গলার প্রবের অপেক্ষ! হাঁরমোনিয়ম জোরে ন। বাজে, 
এরূপ ব্যবস্থ! করেন এবং ডূগী ধলা ঠেকা যাহাতে মুছুভাবে হুয়, তাহারও ব্যবস্থা 
করেন, আমাদের মনে হয়, তাহা! হষ্টলেই সহজে তাহারা উহাতে মফল হইতে 
পারিবেন । ইতবাঁজী 2০০00208101000106 অর্থে “সঙ্গে সঙ্গে সমান জৌবে বাজীন” 
সঙ্গীতাচার্ষেরা এইরূপ বুঝি বাগাতেই এই সনিষ্ট ঘটিয়াছে ; শিন্ধ তাহারা ঘদি 
সেরূপ ন। বুঝিয়! উহ! সাহাধাক অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে সমান স্বরে তাললধ্রে সাহায্য 
করা! মাত্র, এইরূপ বুঝেন তাহা হইলেই বোধ হয়, দোধট। শুধর।ইতে পাবে। 
তবে আমনা বান ও গীত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ নই, ওরূপ কাধ হইতে পারে কিনাজানি 
না। তবে কেবল যুক্তিতে অসস্ভন নয় বলিয়্াই উহার প্রস্তাব করা গেল। 
বর্তমান কালে সাধারণ ণঙ্গাপয়ে হিন্দু সঙ্গীতের অবস্থা কিরূপ দাভাইয়াছে 
এই প্রবন্ধে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা! করিব। সাধারণ রঙ্গালঘ় স্থাপিত হইবার 
পূর্বে সময়ে সময়ে ও স্থানে স্থানে ষে সকল নাটক সৌখীন থিয়েটারে অভিনীত 
হইত তাহাতে গানের বান্থপ্য ছিল না। অভিনয় কৌশল দেখানোই নেই সকল 
থিয়েটারের মুখ্য উদ্দেশ্ট ছিল। সেই জন্য গানের দিকে বড় একটা দৃষ্টি ছিল না। 
তাছাড়। নেকালে স্থগায়ক অথচ স্থুনিপৃণ অভিনেতা। একাধারে মিশিত না। সেই 
কারণেই বোধ হয় য| ছুই চারটা গান থ।কিত তাহা প্রায়ই নেপথ্য হইতে গীত 
হইত। কোন নির্দিষ্ট গায়ক ভিতর হইতেই নকল অভিনেতা-অভিনেত্রীর পক্ষ 
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হইয়া গান করিতেন। অভিনয় মণ্ডপ স্বল্প পরিসর হইত বলিয়া শ্রোতার পক্ষে 
নেপথ্য হইতে গীত সে সকল গান শুনিবার কোন ব্যাঘাত ঘটিত না। 
সাধারণ বঙ্গালয়ের পরিসর যেরূপ তাহাতে নেপথ্য হইতে গান করা বিড়ম্বনা 
মাত্র ও স্ব যতই স্বরচিত হউক না কেন নেপথ্য হইতে গীষ্ত গানগুলি প্রায়ই 
ভামিয়া যায় এবং শ্রোতাকে বিরক্ত প্রকাশ কবিবার প্রচুর অবলর দেয়! 
এই জন্য সাধারণ রঙ্গালর়ে 'সভিনেতা-অভিনেত্রীকে শ্রোতার সম্মুখীন হইয়া 
গান কবিতে হয় আর এইজন্তই সুষ্ঠ গায়ক গায়িক! পিযুক্ত করা রঙ্গালয়ের 
অধ্াক্ষদিগের প্রয়োজনীয় কার্ষের মধ্যে একটি প্রধান কাঁধ হইয়াছে । পুর্বোন্লথিত 
সৌখীন থিয়েটারে যে মকল গান গীত হইত, অধিকাংশ স্থলে তাহার কথাগুলি 
প্রচলিত ঞপদ, খেয়াল, টগ্স! প্রভীত গানের স্থ্েই রচিত হই । সঙ্গীতাধ্যক্ষ 
গান বাছিয়। (দিতেন আর গীত রচধিছা। সেই গানের কথ! সকলের, সহিত 
যতদুর সম্ভব অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়৷ নতুন গান রচনা করিতেন। সারির 
টপ্লা “মিঞা জান আরবে” গনি মিলাইয়। “দেখো তুলনা এ দাপীরে” গানটি 
বচিত ও তাহারই স্থায় তাহারই ভাবে সেই খাথাজ পাঁগিণীতে গীত হইত। 
এই প্রথায় সঙ্গীতাধ্যক্ষের কোনই মৌপিকত। প্রকাশ পাইত না আর গীত 
রুচয়িতারও কষ্টের অবধি থাকিত না, কারণ আদর্শ গানের গণ্তির বাহিরে 
যাইবার অধিকার তাহার একেবারেই থাকিত না। স্বাধীনতা হারাইয়া গানে 
ভাবের প্ফৃতি কতটা রাখা যাইত, তাহা এ প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। সেকালে 
একেবারেই থে মৌণিক স্থুর অবলম্বনে গান গাওয়া] হইত না, একথা অবশ্ঠ বলি 
না) তবে সাধারণ নিয়ম এপ ছিল। আমাদের এখনকার নাঁধারণ রঙ্কালয়ের 
নিয়ম ঠিক বিপবীত | . এখানে নাট্যকার আপনার ইচ্ছান্দারে গান রচনা 
করেন আর ম্বর যোঞন।র ভার পড়ে “অপেরা-মাষ্টারের” উপর । তিনি 
যাহ! করিলেন, তাহা। ঠিক হইল কি না, তাহ! দেখিবার বুঝিবার লৌক কেহ 
প্রীয়ই থাকে না। এই মাষ্টার” ঘধেমন শেখান, গায়িকারা তেমনি শেখে ।, 
: কতদিন হইলে এনূপেও গান শেখা ঠিকমত হইবে, তাহা “ম্যানেজারের” খোঁজ 


৮৪ বঙ্গীয় নাট্যশাল৷ 


নেন না। স্থুর তৈয়ারী হইয়া! গেলেই তাহারা তাড়। দিতে থাকেন। কখন 
কখন ম্যানেজারের স্ুকুম হয় ২* দিনের ( কখন কখন বা ৭ ধিনের ) মধ্যেই নৃতন 
নাটক অভিনয় করিতে হইবে; স্থতরাং “অপেরা-মাষ্টারকে” এই অল্ল দিনের মধ্যে 
নৃতন সর রচনা ও তাল যোজনা করিতে এবং এ স্থরতালে গঠিত গানগুলি গায়ক- 
গায়িকার্দিগকে শিখাইতে হইবে । বতমান সময়ে অস্ততঃ ছুই ভজন গানের কমন 
একথানি নাটক বাহির করিলে শ্রোতার নাকি মনংপৃত হয় না। তাহার উপর 
শিক্ষীধিনীগণের দলে অধিকাংশই বালিকা থাকে । এরূপ অবস্থায় গানের শিক্ষা 
কতটা বশ্ুদ্ধ হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই 
সকল কারণেই এই সকল গানের স্থর মিশ্র-রাগ-বাগিণীতে বাধিয়। দিতে হয়, 
তাহাতে অনেক স্থলেই স্থ্র নিকৃষ্ট ও অশুদ্ধ হইয়া পড়ে । গায়িকার্দিগের কণম্বর 
ও শিক্ষার ওজন বুঝিয়৷ সঙ্গী তাচার্ধদিগকে পীঁচ-মিশাণী স্থবে গান বসাইতে হয়, 
কাজেই নাট্যশালায় বিশুদ্ধ সঙ্গীতের কোন মুতি দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেক 
স্থলে সঙ্গীতাঁচার্ধদ্রিগকে বাধ্য হইয়া অনেক নিক সয়েরও আশ্রয় লইতে হয়, 
তবে সুকৌশলে বিভিন্ন রাগ-রাগিণী সংযোগ করা হয় বলিয়া এই সকল গানের 
অনেকগুলিতে স্ুথশ্রাব্য ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। আজকাল সংখ্যায় অধিক 
গান শুনিবার লালসা! জাগাইয়া নাট্যশালার অধ্যক্ষের। সঙ্গীতাচার্দিগের উপরেও 
অন্তায় অত্যাচার করিয়া! থাকেন। তীহাদিগকে মাসে হয়তো দুইখানা অন্ততঃ 
একথানা পুস্তকের স্থর রচনা করিতে ও শিখাইয়া দিতে হয়। খেয়াল, টগস। 
অবলম্বনে রচিত স্থর আজকাল নাট্যশালায় আদরহীন ; স্থৃতরাং তীহার্দিগকে নৃতন 
পথ অবলম্বন করিতে হয়,__জ্ঞাতসারে “মিশ্র” স্থরের অবতারণা করিতে হয় আর 
অজ্ঞাতসারে বাগ বা রাগিণীর সপিগুকরণ তে। করিয়াই থাকেন। তার উপর 
প্যান্টোমাইম” নামধেয় পুম্তকের জন্য এমন বর্ণসন্কর সুরের স্থটি করিতে হয় যে 
তাহার নাম-গোত্র-ঠিকানা ধরা কোন সঙ্গীতকুলাচার্ধের াধ্য নাই । এই স্লে, 
সকলের উপর ইহাও বিবেচ্য যে, আমাদের নাট্যশালার কোন অপেরা"মাষ্টারের 
অক্ষয় ভাগ্তার নাই আর তাহাদের বিদ্যারও একট! শীমা আছে। এই পকল। 
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কারণে সাধারণ রক্কালয়ে বিশ্তদ্ধ সঙ্গীতের চর্চ হইবার আশ! বড়ই কম। নাট্য- 
শালার সঙ্গীতের উন্নতি স্থদ্ধে ঘে সকল কথ! বল! আমরা আবশ্যক বিবেচনা করি, 
তাহা বলিলাম । এক্ষণে নাট্যশালায় সঙ্গীতাচার্ধদ্বিগকেও দুটা কথা বলিবার 
আছে। নাচের ওত্তাদজীর ন্যায় তাহারা খুব একটা নৃতন কিছু করিয়া বড় বেশী 
বীভৎস ব্যাপার ঘটাইতে অবসর পান না বটে কিন্তু নাচের ওত্তাদজীর খাতিরে 
তাহাদের গানগুলি যে মাটি হয়, তাহাদের শিষ্বেরা যে দিন দিন অকর্মণ্য হইয়া 
পড়ে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। ইহা বড় ভাল কথা নহে । অনেক সময়ে 
নাচের ওন্তাদ্জীর খাতিরে গানের ভাবের প্রতি লক্ষ্য না রাখিযাই তাহার! নাচের 
উপযুক্ত স্থর তাল গানে যোগ করেন। ইহ অতীব অন্তায়। নাট্যশালায় একমাস 
নাচই মুখ্য বিষয় হইবে, ইহা! কোনক্রমেই লমীচীন নহে। গান গান হইবে, 
নাচ নাচই থাকিবে । একের জন্য অপরের ক্ষতি হইবে, ইহা কোন ক্রমেই 
অনুমোদন কর। যায় না। আমাদের বিশ্বাস সঙ্গীতাচার্ষের যদি নাচের ওভ্তাদের 
ফরমায়েস মানিতে বাধ্য না হইতেন, তাহ হইলে, আমর! 'জনার” মদন-রতির 
গানে, “আবু হোসেনেক' আবু ও আবুমাতার ছৈতগানে, “অশোকের পুর- 
বাপিনীগণের গানে, 'ব্রিজিয়া», 'পিরাজউদ্দৌলা' ও 'মীব কাসেমের নাগরিকগণের 
গানে, এবং নানা নাটকে বিরহ বিধুরা নায়িকার সম্মুখে সথিদের গানে কখনই নাচ 
দেখিতে পাইতাঁম না। এই সকল গানে ঘে নাচ দেওয়৷ একাস্ত অন্থাভাবিক, 
তাহ! কাহাকেও বুঝাইয়।৷ দিতে হুইবে না। আমার্দের মনে হয়, নাট্যশালার 
সঙ্গীতাচার্ধের। গানের স্থুর তাল সংযোগের নময় নাচের ওস্তাদের সঙ্গে পরামর্শ 
কর। অপেক্ষা অভিনয় শিক্ষকের সহিত পরামর্শ করিলে বেশী হৃফল ও সৎপরাম্র্শ 
পাইতে পাঝেন। গানের অর্থ, ভাব, স্থান ও কাল বুঝিয়! এবং অভিনয়ের রাত্রির 
কোন অংশে গীত হইবে, তাহা বুঝিয়। স্থর নির্বাচন করা আবশ্যক । ইহা না 
বলিয়! দিলেও সঙ্গীতীচার্গণের বুঝা উচিত। অনেক স্থলে তাহাতেও আমর! 
নিরাশ হই। তাহাথাও যদি নাট্যশালার কর্তৃপক্ষগণের মত বুঝিয়৷ থাকেন যে, 
বাঙ্গালী দর্শকের পনব-আনা-তিন-পাই-অংশ কেবল নাচই দেখিতে যায়, গান 
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শুনিতে যায় না, তাহ! হইলে বড় তুল করিয়াছেন। সকলেই সঙ্গীত বুঝেন, 
এমন কথা! আমরা বলি না--কেহই বলে না_তবুন্থরে যখন বনের পশ্, গর্তের 
দাপ মুগ্ধ হয়, তখন মানুষ কোন ছার। গানের আবৃর্তি স্পষ্ট হইবে, সহযোগী 
বাজনার সাহায্যে স্রতরঙ্গ গায়কের সাহায্য করিবে এবং সময়োচিত স্থরে 
নাট্যশালায় অনমুভূতপূর্ তৃপ্তি ঢালিয়! দিবে, তবেতো গান !-_-নতুবা শবান্গগমনের 
ক্রন্দন রোলেবও ন্থর আছে, আর ভেড়ার গোহালে আগুন লাগিলেও ভেড়ার 
পাল অপুর্ব স্থর তুণিয়৷ থাকে !- নাট্যশালায় সেরূপ স্থরের প্রত্যাশা কেহ 
বাথে না। 

আর এক প্রধান কথা, হারমোনিয়ম্‌ যন্ত্রের সহযোগে গাঁন কর! সাধারণ 
নাট্যশালার প্রথা । ইহার অপকারিতা বোধ হয়, সকলে উপলব্ধি করেন না। 
এই যন্ত্রে অব্য শ্বরগ্রামের দ্বাদ্শটি শ্বর ( ইয়োৌরোপীয় মতে ) বিশ্তদ্ধ রূপে প্রকাশ 
করিতে পারা যাঁয়, কিন্ত এই যন্ত্র হিন্দু সঙ্গীতের উপঘোগী নয়। যাহার হিন্দু ও 
পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ম্বরের উচ্চতার ক্রম বৈজ্ঞানিক নিয়মে তুলনা! করিয়াছেন, 
পাঁহার। জানেন যে, হিন্দু সঙ্গীতের “ধৈবত” ম্বর ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের “ধৈবত” 
একই পর্দীর্ঘ নহে। হারমোনিয়মের পর্দার সহিত গলা মিল করিয়া গান করিলে, 
গায়কের “ধৈবত' ঠিক হিন্দু ্বরগ্রামের 'ধৈবত? হয় না। বেহাগ রাঁগিণীতে কড়ি_ 
নিষারদের ব্যবহার হয়, কিন্তু হারমোনিয়মে এ পর্দা নাই, সুতরাং হারমোনিয়মের 
নিষাদের সহিত গল! মিলাইয়া। গাঁহিলে ঠিক বেহাগ গীওয়া হইবে না। টোঁড়ি 
গ্রভৃতি রাগিণীতে অতি কোমল পর্দার প্রয়োজন । কিন্তু এই যস্ত্রেঅতি কোমল 
পর্দা নাই । স্ৃতযাং সাধারণ কোমল পর্দায় গাহিতে হয় বলিয়া এ লকল রাগ- 
্গিনীর বিশুদ্ধতা থাকে না। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, না হয় এ রাগিণী 
বাদ দিয়। সুর রচিত হইবে। যদি বেহাগ, টোড়ি, প্রভৃতি রাগিণীর স্থর বাদ 
দেওয়। হয় তাহা হইলে সাধারণের বোধগম্য ও প্রীতিপ্র রাগরাগিণীর আর 
প্রশ্নো্গন কি? শ্বীকার করিলাম, উহবাদিগকে বাদ দেওয়া হইবে? কিন্তু ধৈবতের 
গলদ শোধরাইবার উপায় কি? সাধারণ কর্ণে এ হুম্মতা অন্ভুত না হইতে 
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পাবে। প্রাগীন মতে শিক্ষিত কোন হিন্দু লঙ্গীতজ্ঞকে হ্বয়গ্রা্ণ সাধনা করিতে 
বলিলে, এই পার্থক্যটুকু মহজেই বুঝিতে পারিবেন এবং আরও বুঝিবেন যে, এই 
যগ্ত হিন্দু সঙ্গীতের বিশ্বদ্ধতা রক্ষা করিবার পক্ষে কত বড় অন্তরায়। হারমোনিয়ম, 
কারিওনেট, প্রভৃতি পাশ্চাত্য যন্ত্রের শ্বরবিশেষত্ব ( 010912065101500 (0206 0: 
01096 ) পাশ্চাত্য সঙ্গীতেরই উপযোগী । এই সকল যন্ত্র সাহায্যে গান 
করিলে, গানের শিক্ষার প্ররোচনায় ক্রমে এমনই অভ্যাস হয় যে, হিন্দু সঙ্গীত 
গাহিলেও কেমন এক প্রকার বিলাতী-বিলাতী আওয়াজ গায়কের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও 
'বাহির হয়। ইহাতে হিন্দু নঙ্গীতের বিশেষত্ব ও কোমলতা রক্ষা হয় ন]। 
হারমোনিয়ম যন্ত্র এখন সৌথীন ও পেশাদারী যাত্রাতেও বাবস্ৃত হয়, স্ৃতরাং 
আমাদের মন্তব্য তাহাদের সন্বন্ধেও খাটে ! তবে নাট্যালয়গুপি নাকি সাধারণের 
বেশী আদষের এবং আনন্দভোগের এবং (ভরসা করি) শিক্ষার স্থল, সেই জন্ 
নাট্যালয়ের উপলক্ষেই আমাদের বক্তব্য বল! হইল । ধাহারা জাতীয় সঙ্গীতের 
বিশ্ুদ্ধি রক্ষা করিতে যত্ববান, আঁশ। করি, তাঁহারা এই প্রবন্ধের কথাগুলি 
অনুশীলন করিবেন। নাট্যালয়াধ্যক্ষেরাও আমাদের কথাগুস! একটু ভাবিয়া 
দেখিবার 'অবদর পাইলে আমরা কৃতার্থ হইব । যাহারা 'নাচগানের জন্তই 
থিয়েটার” বপিয়া সকল সমালোচনাবু মুখে গৌঁজলা গুজিয়! দিয়া, তাহ] বন্ধ 
” করিতে চাহেন, তাহার আমাদের এই ণাচগাঁনের কথাগুলায় একটু মনোযোগ 
দিলে, আমাদের এবং দেশের উপকার করা হইবে সন্দেহ নাই । 


অভিনেতৃবর্গ 
| (৭) 
বঙ্গীপ নাট্যশালায় অভিনেতৃবর্গ সন্বন্ধে আমাদের অনেক কথা বলিবার আছে। 
কিন্তু সকল কথা! পুস্তকে লিখিয়া বলা যায় না। ক্ষুত্ত ক্ষুদ্র অথচ প্রয়োজনীয় এত 
বেশী কথা বলিবার আছে যে সেগুলি পুস্তকে লিখিয়া গ্রকাশ করিতে গেলে, 
বর্তমান পুস্তকের গ্তায় তিন চারি খণ্ড পুস্তকেও কুলাইবে না। অপিচ, অনেক 
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কথাই আমাদের পক্ষে যেন ধৃষ্টতা হইয়া পড়িবে, সেই জগ্ক আমরা এই অধ্যায়ে 
অভিনেতৃবর্গ সম্ধগ্ধে মোটামুটি গোট] কয়েক কথ। মাত্র বলিব। 

বঙ্গীয় নাট্যশালার অভিনেতৃবর্গ বড় অনুকরণ প্রিয় । নবীন অভিনেতারা' 
পূর্ববর্তী অভিনেতার হাব-ভাব, অঙ্গভঙ্গী, স্বর প্রভৃতি অনুকরণ করিতে পারিলেই 
আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন। আদর্শের অনুকরণ করা অনেক বিষয়ে ভাল; 
কিন্ত অভিনয়কলার আদর্শ স্থির করা বিবেচনা সাপেক্ষ । অভিনেতার পক্ষে 
অভিনেতবা চরিত্রই আদর্শ; পূর্ব অভিনেতার ব্যক্তিগত হাব-ভাব আদর্শ নছে। 
এক ব্যক্তি রাম সাজিয়া মহা চীৎকার করিয়। গিয়াছে বলিয়া, পরবর্তী সকল, 
অভিনেতাকে বাম সাজিয়া চীৎকার করিতে হুইবে এরূপ আদর্শপ্রয়তা বা 
অনুকরণ বাঞ্ছনীয় নহে । কোন অভিনেতা ছেদভেদহীন, যতিহীন আবৃত্তিতে 
ফোন অংশ অভিনয় করেন, তাহার আদর্শে তাঁহার পরবর্তী সকলেই সেইরূপ, 
করিবে, ইহ। মনে করাই তুল। দৃষ্টান্ত স্পষ্ট হইবে বলিয়া, আমরা কয়েক জন 
অভিনেতার নাম করিয়াই এ বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব। ৬মহেন্দ্রলাল, 
বন্থ, বক্িমেব উপন্াসগুলির অভিনয়ে নায়কাংশ অভিনয় করিয়া! বিশেষ হুখ্যাতি 
লাভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি শ্বভাবতঃ: ঠারে কথ! বলিতেন। তীহার ভ্রুত 
আবৃত্তির মধ্যেও একটা মৃদুতার উপলব্ধি বেশ হুম্পষ্ট হইত | তাহার সমকালীন 
দু-এক জন অভিনেতা এখন তাহার অনুকরণে তাঁহার সেইরূপ আবৃত্তিকে আদর্শ 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । যাহা মহেন্ত্রবাবুর স্বাভাবিক ছিল, তাহা এখনকার 
অতিনেতার অনুকরণ মূলক হওয়াতে, অধিকতর কৃত্রিমতা-ব্যগ্ুক হইয়া তাঁব- 
বিকাশের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটাইয়া থাকে । মহেন্দ্রবাবু কোন ভাবের তীব্রতা 
অভিনয় করিতে গেলে, তাহার চোখ কুঁকড়াইয়। যাইত। ইহা তাহার শ্বভাবজাত 
দোষ ছিল; কিন্তু আমরা এখন এমন অভিনেতাও দেখিতে পাই, ধাছারা তাহার 
এই চোখ-কৌোক্ড়ামিটুকুও অনুকরণ করিয়া! থাকেন। এখনকার দিনে অনেক 
অভিনেতাই টার থিয়েটারের অমৃতলাল মিত্র মহাশয়ের শ্বরাস্থুকরণ, ভাবান্নকরণ» 
ভঙ্গীর অন্গকরণ এবং আবৃত্তির অন্থকরণ করিয়া থাকেন। এই অনুকরণে তাঁহার 
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দোষগুলি পর্যন্ত অন্ুকৃত হয়। তাহাতে ফল এই হয় যে, পরবর্তাঁ অভিনেতার 
নিজের শ্বরে, ভাবে ভঙ্গীতে যে ভাব বিকাশের ক্ফৃতি হইতে পারিত, তাহা, নষ্ট 
হুয়, অধিকন্ত অমৃতবাবুর অনুকরণ করাতে একট! বিসদৃশতা পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। 
গিরিশবাবুর গ্রন্থাবলীর নায়ক চরিত্রগুলির অভিনয়ে আমরা এইরূপ অঙ্করণ 
প্রিয়তা অনেক অভিনেতার লক্ষা করিয়!, অনেক স্থলে বিষম বিরক্তি অনুতব 
করিয়াছি। এখনকার কালে স্থবেন্্নাপ ঘোষ ( গিরিশবাবুর পুত্র "দানী” বাবু) 
ও অমেবেন্দ্রনাথ দত্তের অভিনয়ও অনেকে অনুকরণ করিতে চেষ্টা করেন দেখিয়া, 
আমাদের বিরক্তি ও ক্ষোভ উৎপন্ন হয় এবং অন্ুকারীদের বিফল চেষ্ট! দেখিয়া 
হাসিও আসে । সম্প্রতি মিনার্ভ| থিয়েটারের প্রবীর, দিরাজ, মীরকামিম, ও 
ছুলালটাদ অভিনম্বে হ্রেন্দ্রনাথ হ্খ্যাতিপাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই) কিন্তু 
তাহার যে সকল দোষ আছে, সমালোচনার সর্মার্জনীতে সেগুলি পরিষ্কৃত 
হইবার অবসর কোঁন দিন ঘটে নাই, স্থতবাং তাহার অন্ককারী অভিনেতার, 
তাঁহার অনুকরণ করিতে গিয়। ছুধের সহিত বিষটুকু পর্যন্ত গলাধঃকরণ করিয়া 
থাকেন। একূপ অনুকরণ করা অভিমাত্র ভূল। কেন যে ভুল, তাহাই একটু 
ব্যাখ্যা করিয়া ব্লিব। প্রতোক ব্যক্তির কণম্বর বিভিন্ন, গতি গ্ররুতি বিভিন্ন । 
এই বিভিম্নতার উপরেই বিভিন্ন ব্যক্তির ক্রোধ, হিংসা ছেদ, করুণা, তৃপ্বি শান্তি 
প্রভৃতি ভাববিকাশ নির্ভর করে । আমি যে ভাবে হাঁসি, কাদি, তূমি সে ভাৰে 
হাঁস না কীদ না । আমার হালি যদ্দি তুমি নকল কর, তাহা নকল করা হইবে। 
কিন্ত তাহাদ্বারা তোমার হাসা হইবে না। আমি যেমন করিয়া কাদি, তৃমি তেমন 
করিয়া কাদিলে, আমায় উত্তমন্ধপে তেগগান হইবে, কিন্তু তোমার কাদা হইবে না। 
অতএব আমি থে ভাবে হাসিয়। কারিয়া অভিনয্ন করি, তুমি তাহা অনুকরণ কবিয়। 
অভিনয় করিলে প্রকৃত অভিনয় কর! হইবে না। আমায় ভেঙ্গান মাত্র হুইবে। 
আমি ক্রোধ প্রকাশ করিতে গেলে, আমার চোখ মুখের ভাবের এবং সবরের 
ষেরূপ পরিবর্তন হয়, তৃমি দেগুলি অন্করণ করিলে, তোমার ক্রোধ প্রকাশ করা 
হইবে না। বরং অন্ত একট] বিকৃত ভাব প্রকাশিত হুইপ] ক্রেংধের অভিনয়টুকুকে 
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মাটী করিয়া ফেলিবে। বর্তমান কালের অভিনেতার ইহা বুঝেন না। আমরা 
লক্ষ্য করিয়াছি, বঙ্গীর নাট্যশালায় অভিনেতৃবুন্দই বেশী অন্থকরণ প্রিয়, 
অভিনেত্রীবুন্দ ততটা নহে। এজন্ত আমরা স্ত্রী চরিত্রগুলির অভিনয়ে সুকুমারী 
দত, ছোটবাণী, বিনোদিনী, ক্ষেব্রমণি, বনবিহাবিণী প্রভৃতি প্রাচীন 
অভিনেত্রীগণের অন্ুকারিণী অভিনেত্রী দেখিতে পাই না। ৬প্রমদা, ৬কিরণ, 
৬ভবতাব্রিণী, ৬এলোকেশী, ৬গঙ্গামণি প্রভৃতি মধ্য যুগের অভিনেত্রীগণের 
অন্থকাধণাও দেখিতে পাই না, অথবা বর্তমান অভিনেত্রীগণের মধ্যে তারা, 
তিনকড়ি, সুশীলা। বা নুরার অনুকরণ করিতেও কেহ সাহস করে না। এজন্ত 
আমরা অভিনেতা অপেক্ষা অভিনেত্রীগণের মধ্যেই অভিনয় পটুতা অধিক দেখিতে 
পাই। আমাদের মনে হয়, ব্তমান ধুগে বঙ্গীয় নাট্যশালায়, তারানুম্ববী, ও 
স্ুশীলাঁর ন্যায় শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী যেমন নাই, তেমন তাহাদের সমকক্ষ হইয়া 
অভিনয় করিতে পারে; নবীন অভিন্তোদের মধ্যে এমন অভিনেতাও নাই। 
স্ত্রীলোকের) পূর্ববন্তী অভিনেত্রীগণের অনুকরণ না করিয়া শিক্ষকের উপদেশ 
অনুসারে অভিনয় শিক্ষা করে বলিয়া, এই হৃফল ফলে আর পুরুষের! শিক্ষকের 
উপদেশের অপেক্ষী না করিয়া ঝা তৎ্প্রাত আস্থা না বাঁখয়া, পুববর্তী কোন না 
কোন অভিনেতার ভাববিলাসের অনুকরণ কবেন বলিয়। সুফল পাওয়। যায় না। 
প্রশংসালাভের দুর্টমনীয় লৌভ হইতে এই অনুকরণ প্রিয়তার যে উৎপত্তি হইয়াছে, 
তাহা আমরা বুঝিতে পার । অমুক অমুক সাজিয়া, এমনি রকম করিয়াছিল, 
অতএব সেই বুকম না কৰিলে দর্শকে বলিবে, অমুকের মত হইল না--এরূপ ভুল 
ধারণা হইতে অন্থক্ণ প্রবৃত্তি জন্মে। অমুক এখানটায় একুটো করিয়া ০12 
পাইয়াছিণ, যদি তাহা না করা যায় লোকে আমাকে ০122 দিবে নাঁ_এই 
ধারণার বশবতী হইয়া অনেক অভিনেতা কুৎসিত অনুকরণ দোষে ইচ্ছা করিয়া 
ঝাঁপ দেন। একপ ধারণা যে বিষম ভুল, তাহার ব্যাখ্যা নিশ্রয়োজন। কতকটা! 
ব্যাখ্যা পুবেই আমরা করিয়া িয়াঁছি। বঙ্গীয় নাট)শালার অভিনেতৃবৃনদকে 
আমরা! সর্বাগ্রে এই দৌষ তগ করিতে বলি। অভিনয় করিতে হইলে, গ্রন্থকার 
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বমিত চরিত্রটিকে উত্তমরূপে অন্ভব করিয়া, তাহাই ভাবে ও ভাষায় যথাসাধ্য 
জীবন্ত করিয়া প্রকীশ করিতে চেষ্টা কয়া উচিত। তাহার অভিনয়ে অন্ধ 
অভিনেতা! কি করিয়া গিয়াছে ও কি ভাবে হাত পা নাড়িয়াছে মুখ নাড়িয়াছে, 
কথ! কহিয়াছে তাহা অনুকরণ করা, কোন ক্রমেই উচিত নহে। তরবাঁলায় 
“অখিল” অভিনয় কৰিতে গিয়া যদি কোন অভিনেতা অমৃত্তলাল মিজের অনুকরণ 
করেন, তবে, "অখিল? চরিত্র অভিনয় করা হইবে না। অখিল বেশী 'অমৃতলাল 
মিত্র অভিনয় করা! হইবে। সিরাজউদ্দৌলা, বা ছুলালটাদ অভিনয়ে যিনি “দানী 
বাবুর অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিবেন, তিনি এই ছুই চরিত্র অভিনয় করিতে তো 
পাঁবিবেনই না অধিকন্ধ দীনীবাবুর ভাববিলাসের (2190211%0 ) অন্থকরণ করিয়! 
সাধারণের সম্মুখে তাহার এক কুৎদিত ক্লেষাত্মক আঁতিনয় ( 02101020016 ) 
করিবেন !* এইরূপ অগ্রকারীকে অমুতবাবুৰা দ্ানীবাবুও আপনাদের অনুগামী 
বন্ধু মনে ন' কারিয়া শ্লেষকারী শক্র বলিয়াই মনে করিবেন, তাহাতে সঙ্দেহ নাই । 
ধীহারা সম্প্রতি মিনার্ভা থিয়েটারে বৃপেন্ত্রচ্্র বহু কর্তৃক কাঙ্গালীচরণের অভিনয় 
দেখিয়াছেন, তীহারাই বুঝিবেন, যে, নৃপেন্্বাবু, এই ভূমিকার পূর্ব অভিনেতা 
৬্যামাচরণ কুণুর ন্বর ও ভাঁববিলাসের অনুকরণ করিতে গিয়া কিরূপ বিচিকিৎ্সত 
ভাবের আবির্ভাব করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ্যামাচরণবাবু গুলিখোরের উপযুক 
. ** সাধারণ নাট্যশীলা ব্যতীত অবৈতনিক নাট্য সমাজগুলিতে আময়া এই 
অনুকরণ দৌধের অতিমান্র গ্রীবল্য দেখিতে পাই। বর্তমান কালে যতগাঁলি 
অবৈতনিক নাট্যসমাজ আছে তন্মধ্যে চৌরবাগানের বান্ধব নাট্যসমাজের 
( ঢ0121505 [0:210960 [00101৮এর ) ছুনাম আছে। তাহাদের মধ্যে 
'বঁজসিংহ' অভিনয়ে যিনি “রাজসিংহের' অভিনয় করিয়! থাকেন, সেই অল্পবয়স্ক 
যুবককে প্রবীণবয়; অমৃতলাল মিত্রের শ্বভাঁব স্থলভ অঙ্গবিক্ষেপার্দির অগ্থকরণ 
করিতে এবং স্বরতঙ্গী রক্ষা করিতে যখন প্রাণপণে চেষ্টা করিতে দেখি, তখন 
তাহাদের প্রতি আমাদের যুগপৎ বিরজি ও দয়ার উদয় হয়। এরূপ চেষ্টায় 
হান্তরসের উত্রেক ব্যতীত আয় কোন স্তাব উদ্রি হয় না। 
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বাজখাই ধর! গলার অনুকরণ অতি সুমা করিতেন। সেই ম্বয়ের সরুমোটা 
আবশ্বাক শ্থলে তিনি এত স্থন্দর খেলাইতে পারিতেন যে শুনিলে, দ্বরটি ঘে তাহার 
স্বাতাবিক নহে ধার করা, বিরুত স্বর, তাহা কেহ বুঝিতে পারিত ন]। 
নৃপেন্দ্রবাবুর এই বিকৃত ত্বরটিতে গলা-সাঁধা ছিল না, উহ্বার সরুমোট! খেলাইবার 
কৌশল তিনি জানেন না, শেখেন নাই বলিয়া পারেনও নাঁঁ-কাঁজেই তিনি 
এক ঘেয়ে ভোদা বাঁজখাই ম্বরের একই পর্দায় সর্বদা কথা কহায় তাহা মোটেই 
হুথশ্রাব্য ব! স্খগ্রাহথ হয় নাই। 

আমরা নবীন অভিনেতৃবর্গকে সাহ্গুনয়ে অন্ুযোধ করি ষে, তাহারা যদ্দি 
অভিনয় কলা-কৌশলে পটুতা লাভ করিতে ইচ্ছুক হন, তবে এই অনুকরণ দৌষ 
সর্বাগ্রে ঘত্বপূর্বক বর্জন করিতে যত্ববান হউন। এইপ্রসঙ্গে আর একটা ক্ষত্র 
অথচ প্রধান কথ বলিয়া রাখি। নবীনই হউন আর প্রবীণই হউন, ধাহাদের 
অভিনয়ে কোন না কোন প্রকার ভাববিলীদের আধিক্য থাকে, লোকে তাহাদের 
সেইটুকু অনুকরণ করিতে গ্রলুক্ধ হয়। ধাহাদ্দের অভিনয়ে সে দোষ থাকে না, 
সহজ লরল বিশুদ্ধ অভিনয় ধাহার সর্বদা] করেন, তাহাদের অনুকরণে একটা 
বিশেষত্ব কেহ খুঁজিয় পায় না। আজ পর্বস্ত কোন অভিনেতাকে অদ্ধেন্দুবাবুঃ 
গিবিশবাবু বা অমৃতলাল বস্থুর অভিনয় প্রথা অনুকরণ করিতে চেষ্টা পাইতেও 
দেখিলাম না। উহাদের সহজ সরল অভিনয় প্রথাঁই অন্থুকরণের গণ্ভীর বাহিরে । 

অভিনেতৃবর্গের আর একট দোষের কথা উল্লেখ করিব। অধিকাংশ 
অভিন্তো মনে করেন, আমরা! যখন অভিনম্ম করিতে দীড়াইয়াছি, তখন 
আমাদের শ্বরে একটা বিশেষত্ব থাকা চাই, নতুবা লোকে শুনিয়া মুগ্ধ হইবে 
কেন ?-এই ভাবের বশবর্তা হইয়। তহার। অনেকেই নিজের সরল করশ্বর 
ত্যাগ করিয়া একটা বিকৃত ধাঁর কর! স্থরে অভিনয় করিতে থাকেন। ইহাতে 
ভাববিকাশের বিশেষ অন্তরায় ঘটে, কারণ এই ধার করা মরে হাদি, কান্না, 
ক্রোধ, ভালবাসা, ভক্তি গ্রতৃতি ভাবের আমন্ষঙ্গিক আরোহ-অবরোহ কিরূপ 
হইবে, তাহা অভ্যাস না থাকায় অভিনয় কালে হ্বরটি অদ্ভি কুৎসিত হইয়। 
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হুইয়! পড়ে। এরপ স্বরবিকার কোন শৃত্রেই অবলম্বনীয় নহে । আজকালকার 
কোন কোন যুবক সাধারণতঃ অভিনয় কালে নিজের সহজ, সরল শ্বর চাপিয়া 
একটু গম্ভীর শ্বর অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্ত শ্ববে যখন বাম্পাবরুদ্ধ কণ্ঠের 
অভিনয় করিতে হয় তখন আর ঘে ধার করা শ্বরের গতীবরতার বৃদ্ধিকরা দূরে 
থাক, সহজটুকু বজায় রাখিতে পারেন না। ধত্রমরের” অভিনয়ে অমরেন্দ্রবাবুর 
অভিনয়াংশে এ বিষয়ের যথেষ্ট ব্যতিচার দেখিয়াছি । এক্সপ স্বরের উপরে 
যখন আবার ক্রোধের বা ক্ষোভেবু অভিনয় করিতে হয়, তখন স্থরের উচ্চতায় 
গভীরতা ঘুচিয়া গিয়া ম্বভাবসিদ্ধ বীশীর ন্যায় কোমল স্বরের উচ্চগ্রাম প্রকাশ 
হইয়া! পড়ে । আমর! “হব্রিরাজের অভিনয়ে অমরেন্দ্রবাবুর বৈলক্ষণ্য বিশেষ 
ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি । এইরূপ ধার করা গলায় করুণার সুর শাস্তভাবের স্থুর 
যে কেবল ক্রন্দনের স্থর হইয়া পড়ে, তাহা আমর! জনার অভিনয়ে দানীবাবুর 
অভিনয় কালে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। অতএব কথন কোন কারণে, 
কোন অভিনেতা আভনম্ব করিতে উঠিয়া, নিজের সহজ ম্বর পরিত্যাগ 
করিয়া কোন বিকৃত স্বরের সাহায্য লইতে চেষ্টা! করিবেন না। অর্ধেন্দুবাবুর 
বরুণঠাদের সুর কিংবা শ্যামকুণ্র কাঙ্গালীচরণের সুর অথবা কিশোরীলাল 
করের কাফ্রি খোজার স্বর বিকৃত বটে? কিন্তু সে সকল স্থর লইয়! ধাহাবা 
অভিনয় করিয়াছেন, তাহাদের ম্বরবিকারের উপর বিশেষ আধিপত্য আছে, 
তাহারা মেই বিরুত ত্বরেই ভাবভেদে ম্বরভেদ দেখাইতে পটু । তাহাদের মত 
এ বিষয়ে কৃতকর্মী ব্যক্তির কথ শ্বতন্থ। ধাহারা তাহাদের ন্যায় ন্বরৃতঙ্গী লইয়। 
ইচ্ছামত খেলাইতে পারেন, তীহারা ঘাহা ইচ্ছা করুন না, তাহাদিগকে বলিবার 
কিছুই নাই । ধাহার] তাহা পারেন না, তাহাদেরই আমবা বন্ধুভাবে পরামর্শ 
দিতেছি যে, অভিনয় করিতে হুইবে বলিয়া একট শন্বাভাবিক কষ্ঠম্বর অবলম্বন 
করা কোনক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নছে। ূ 
. তাহার পর অভিনগ্ধ বিদ্যার বর্ণপরিচয় কালে যে সকল নিয়ম শেখা উচিত, 
আমাদের বঙ্গীয় নাট্যশালায় সে সকল নিয়ম শিখাইবার প্রতি আজকাল কোন 


৯* বঙ্গীয় নাট্যশালা 


শিক্ষকের দৃষ্টি নাই। এইরূপ কয়েকটি দৌষের কথা উল্লেথ করিয়া, আমবা 
প্রবন্ধের এই অংশের উপসংহার করিব। বঙ্গীয় নাট্যশালার অভিনেতৃবৃন্দের 
একটা মস্ত তুল ধারণা আছে যে, দর্শকেয়াই তাহাদের কথোপকথনের পানর 
আর দেই ধারণায় তাহারা যাহা কিছু কথাবার্তা কহেন, তাহা সমস্তই 
দর্শকগণের দিকে চাহিয়া এবং যেন তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহেন? কিন্ত 
তাহা একেবাবেই করা উচিত নহে। দর্শকের সহিত অভিনেতৃগণের কোন 
সম্বন্ধ নাই, কেবল এইটুকু মনে রাঁখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাহারা যাহা 
কিছু বলিবেন তাহা ম্পষ্টরূপে দর্শকের আসনের সর্বশেষ শ্রেণীতেও যেন শুন! 
যায়। ম্বরের এইটুকু উচ্চতা বজীয় রাখিয়া অভিনয় করিতে পারলেই তাহাদের 
দর্শকগণকে শুনানী সম্ব্বীয় কর্মটুকু অতি হুশৃঙ্খলে কর) হইল বলিতে পার! 
যায়। এই আনানীটুকু ব্যতীত দর্শক আছে কি নাই, এ খেয়াল বাখাই 
অভিনেতৃগণের একেবারে কর্তব্য নহে। অভিন্ত্বের্গের তৃষ্থি-বিরক্তির প্রতি 
জবরদস্ত অভিনেতার লক্ষ্য থাকে, তাহ! হইলে, তাহার ভাব বিকাশের বিষঙ্ক 
অন্তরা খটে, নিজের আভনেতব্য বিষয়ের গ্রতি মনোযোগ চঞ্চল হইয়া পড়ে। 
হাতমুখ নাড়া, 'মঙ্গতঙ্গীদ্বারা! বক্তব্য বিষয়ের ভাববিকাঁশের চেষ্ট! গ্রভৃতি যাহ। 
কিছু করণীয়, তাহ! -সহচর়অভিনেতার প্রতি চাহিয়াই করিতে হয়। নতুব! 
তাহারও 'অভিনয়ে দোষ আসিয়। পড়ে। সহচর অভিনেতার দিকে চাহিয়া 
কথাবার্তা না কহিলে যে, কতটা পৌষ ঘটে, তাহা ষ্টার থিয়েটারের শ্রীযুক্ত 
অমুতলাল মিত্র এবং শ্রীযুক্ত স্থরেন্জনাথ ঘোষের (দ্রানিবাবুর) অভিনয় ধাহারা লক্ষ্য 
কগ্রিয়াছেন, তীহারই বুঝিতে পাঁরিবেন। এই ছুই প্রসিদ্ধ অভিনেতার 
অপরিহার্ধ দোষ এটিই | ইহার্দিগকে কখনও সহচর-অভিনেত! ব৷ অভিনেত্রীর 
প্রতি চাহিয়া অভিনয় করিতে কোন দৃশ্ঠেই দেখা যায় না। যাহারা ইহাদের 
অনুসরণ করেন, তীহারাঁও অবাধে এই দৌষটির অন্থকরণ করিয়৷ থাকেন। 
এবধূপ নবীন অভিনেতা অনেকেরই নাম করিতে পার। যায়। অভিনেতারা 
যখন হ্বগত-বাক্যের অভিনয় করিতে থাকেন, তখন সহচর অভিনেতা পারে 
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থাকুক বা না থাকুক, তখনও দর্শক সম্বোধনে কোন অভিনয় করা আরও 
দৌষের হয়। স্বগতবাক্য অভিনয়কালে একা রঙ্গমঞ্চ দাঁড়াইয়া যদি দর্শকের 
প্রতি মুখ ফিরাইয়া হাতমুখ নাঁড়িয়া বক্তব্য বিষয় অভিনয় করা হয় তাহা হইলে 
মনে হয় যেন, বন্তৃতামঞ্চ হইতে কোন স্বব্তা বন্তৃতামাত্র করিতেছেন, কোন 
অভিনেতা যে অভিনয় করিতেছেন, এতাঁব কিছুতেই আদে না। আমাদের 
বিবেচনায় শ্খগতবাক্যের অভিনয়ে দর্শকের দিকে দুষ্টিপাত করা৷ একেবারে উচিত 
নহে । শ্বগতবাক্য আতিনয় করা অগ্প ক্ষমতার কাজ নহে, ইহাঁরই অভিনয়ে 
অভিনেতার নিপুপতা বেশী আবশ্ক। আমরা এ বিষয়ে গ্রত্যেক অভিনেতা 
অভিনেত্রীকে বিশ্ষরপে অবহিত হইতে অঙ্গুরোধ কারতেছি এবং প্রত্যেক 
শিক্ষককে অতি সতর্ক হইয়া শিক্ষ] দিতে অনুরোধ কল্িতেছি। 

অতিনেতবুন্দের আর এক প্রকারের একটি দৌষ আমরা সর্ঘদ লক্ষ্য করিয়া 
থাঁকি। আমরা দেখিতে পাই, অভিনেত্বৃন্ধ, আর্ধকাংশগ্থলে কথোপকথনের 
মধ্যে বন্কব্য বিষয়ের ভাবোৌচত হাত-মুখ নাঁড়া, অঙ্গভঙ্গী করা, শ্বরতঙ্গী দ্বারা! 
অর্থ(বকাশের চেষ্ট! প্রভৃতি বিলাসনীলাগুলি প্রদর্শন করেন না, কেবন তোতা" 
পাখীর সুখনথ বুশির মত কথাগুণ আবুত্তি মাত্র কারয়া যান। ইহাতে অনেককেই 
'আড়ষ্ট-ভৈরব' বালয়। মনে হয়। কাঠের পুতুল কেবল মাত্র কথা কহিলে, যেমন 
ভাখ বুঝা যায় না, এ ভাবের অভিনয়েও ঠিক সেইরূপ ভাবের অভাব ঘটে। 
অভিনেতৃবৃন্দ পুতুপ-নাঁচ অবশ্য দেখিয়াছেন, পুতুলেরা কথা কহেন না, কিন্তু, 
নাচওয়ালার কৌশলে তাহারা কাঠের হাত, কাঠের মুখ নাড়য়। সম্পূর্ণ ভাবাতিনক় 
দেখাইতে এবং দর্শককে তৃপ্তি দিতে সক্ষম হইয়া থাকে। পুতুলের পক্ষে যি 
অভিনয়ের জন্য এগুলো আবশ্াক হয় মানুষের পক্ষে অভিনয়ে এগুল! কেন থে 
আবশ্যক হইবে না, তাহা। আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা বন্ধুতে-বন্ধুতে 
পিতা-পুে, ভাতা য়-্রাতায়, ্বামী-স্ীতে বা শক্র-মিত্রে ঘখন কথা বা কহি, 
তখন আমরা উভয়ে উভয়কে, উভয়ের ব্জতব্য বিষয় পরিস্ফুট করিয়। বুঝাইবার 
নিমিত্ত আবশ্তকমত কত গ্রকারে মন্তক-মঞ্চালন, হস্ত-সঞ্চীলন, দৃষ্টিভঙ্গী, শ্বরতঙগী 
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করিয়া! থাকি; একজন কথা! কছিবার সময়ে অপবে তাহার কথ! ঘে ঠিক হাদয়ঙ্গম 
করিতেছে, ইহ বক্তাকে বুঝাইবার জন্য নির্বাকে শিরঃকম্পন, গ্রীবাতঙ্গী গ্রভৃতি 
বার] প্রকাশ করে। অভিনেতৃহয়ের মধ্যে অভিনয়কালে ঘর্দি এইগুলি ত্যাগ 
করা হয়, তাহা হইলে, সে অ ভন্য় কখনই দর্শকের বোধগম্য ও তৃপ্তিগ্রদ হয় না। 
ধাহারা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থর “রমেশ” এবং “মিষ্টার পিং'-ঞএর অংশ অভিনয় 
দেখিয়াছেন, যাহারা শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দু শেখর মুস্তফীর “বিক্রমাদিত্য? ও “নব খুড়ো'র 
অংশ অভিনয় দেখিয়াঁছেন, ধাহার! শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের ( বলিদানে ) 
“করুণাময়* ও ( মায়াবসানে ) কালীকিস্করের অভিনয় দেখিয়াছেন, তীহ্ারাই এই- 
গুলির আবশ্যকতা বুঝিতে পারিবেন। আমরা জানি, বক্তব্য বিষয়ের ভাব 
বিকাশের অন্ুকূল বিলাসলীল প্রদর্শনে অনেকে লঙ্জিত হন। এ লজ্জা! গণিকার 
লজ্জীবৎ অভিনেতার পক্ষে বিশেষ অনিষ্কর । এইজন্য আমাদের অনুরোধ এই, 
উপযুক্ত বিলাসলীলা বা হাব-ভাব প্রদর্শন করিতে কোন অভিনেতার বা 
অভিনেত্রীর পশ্চাৎপদ্ হওয়া! উচিত নহে । হহ] অতি ষনোযোগ সহকারে শিক্ষা 
করিতে হয়, ইহা শিক্ষা করিতে বিলম্ব ঘটে, হাত, মুখ, মাথার জড়তা ভাঙ্গিতে 
অনেকের বেশী বিলম্ব হয়; চক্ষু লঙ্জাই তাহাদের প্রধান বাধা । 

আমরা যে কয়টি দোষের কথা উল্লেখ করিলাম, অভিনেতৃবর্গ এই সকল 
প্রধান দোষ বিশেষ ঘত্ব সহকারে পারিত্যাগের চেষ্টা করলে, পরম আপ্যায়িত 
হুইৰ। শিক্ষকগণ, অধ্যক্ষগণ ও অধিকারীগণ যদি তাহাদের অধীন অভিনেতৃ- 
বৃন্দের উন্নতি কামন! করেন, সাফল্য কামনা! করেন, সুখ্যাতি কামনা করেন, 
তবে এই সকল দোষ তাহাদের মধ্য হইতে দূর করিয়া! 'দিবার জন্ত বিশেষ 
লক্ষ্য বাথিবেন। হ্গত-বাক্য অভিনয়েও যেমন কৌশল আবন্ট ক-_শিক্ষণ দানেও 
তেমনি কৌশল আবশ্যক । ফগ্গকথা, স্থান-কাল-পাত্র-ভাব বুঝিস! শিক্ষক 
মহাশয়ের! শিক্ষার ব্যবস্থা! করিলে সকল গোল মিটিয়া যায় । হাবা-বোবা লোকে 
কথ! কহিতে পাবে না,_ অভিনয় করিয়াই তাহার। মনোভাব প্রকাশ করে । 
তাহাদের সে অভিনয়ে অঙ্গভঙ্গীই একমাত্র সহায়, অতএব ষাহাদের ভাষা আছে, 
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যাহারা কথা কহিতে পারে )--তাহারা ভাষার সাহায্যে গ্রন্থকারের রচন? 
শুনাইবার়ও অধিকারী কিচ্ছু অভিনয় করিতে হইলে, তাহাদিগকে অঙ্গতঙ্গীব 
সম্পূর্ণ সঙ্গত বিকাশ দেখাইতেই হইবে। নাটাশালায় শিক্ষকবৃন্দ ও অভিনেতৃতুন্দ' 
এই সারভূত কথা কয়টির প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখিলে আমরা চিরবাধিত হইব। 


অভিনয়ের সময় * 
(৬) 
এবার আমাদের আলোচনার বিষয় ণাট্যাভিনয়ের সময়ের পরিমাণ ।-- 
ইহা কিরপ হওয়া উচিত, তত্প্রতি কোন নাট্যশালার অধ্যক্ষের দৃষ্টি নাই। 
তাহার৷ “চলে আয় খদ্দের আট আনায় নাটক্রে গাদা”-_-বলিয়! নূতন বাজারের 
তরকারীর ফড়ের ন্যায় হাক দিতে এতই পরিপক্ক হইয়াছেন যে, তাহাতে দর্শকের 
সাস্থ্য, আরাম, তৃপ্তি সমত্তই নষ্ট হইতেছে । এজন্য আমরা বড় গোলে পড়িয়াছি। 
যৌবনের প্রথম অবস্থা হইতে আমরা নাটকাভিনয় দেখিয়। আপিতেছি ; এখন 
ব্রন হইয়াছে ;তথাপি অভ্যাম বশতঃ এখনও নাট্যামোদ ভিন্ন আর কোন 
আমোর্দ ভাল লাগে না, তাই এখনও নাটক দেখিতে আসি; কিন্ধু এখনকার 
নাট্যশালার কর্তৃপক্ষের! অভিনয়ের সময় সম্বন্ধে যেরূপ নিয়ম করিয়াছেন তদনুসারে 
অভিনয় দেখিতে গেলে, আমাদিগকে বাঁচিবার আশায় জলাঞাল দিয়া আদিতে 
হয়; বিশেষত: বর্তমানে ঘেরূপ দুঃসময় পড়িয়াছে এ সময় রান্রিজাগবণই নিষিদ্ধ, 
তায় সন্ধ্যা হইতে ভোর ৬ট1 পস্ত ঠায় বসিয়। জাগ| ।-_-অসহ্ ! 
সহরে এখন চারিটি বাঙ্গালা রঙ্ষতৃমি চলিতেছে । চারিটি রঙ্গভূমিই আজ 
কয়েক বত্সর ধরিয়া পরস্পর প্রতিযোগিতায় পড়িয়া কেবল দর্শকের সর্বনাশই 
* এই প্রবন্ধ প্রকাশের পর মিউনিসিপ্যাল আইনের বশে বাধ্য হইয়া! এখন 
কোন নাট্যশালায় ব্বাত্রি একটার অধিক অভিনয় কর] নিষিদ্ধ হইয়া গিরাছে। 
বিশেষ বিশেষ পর্বাহে” প্চারিগ্রহরব্যাপী অভিনয়” করিবার বা দেখিবার লোভ 
এখনও নাট্যশালার কর্তৃপক্ষগণ ও দর্শকগণ ছাড়িতে পারেন নাই। 
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করিবার ব্যবস্থা করিয়া আমিতেছেন। দর্শকগণের রুচির কথ! ছাঁড়িক়। ধিলেও 
তাহাদের সুবিধা অন্থবিধা, স্বাস্থ্য, তৃপ্তি ইত্যাদির দিকে যদি নাট্যালয়ের 
কর্তৃপক্ষের এমনই করিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে থাকেন, তাহা হইলে কালে 
রঙ্গভূমিগুসির দুর্দশার একশেষ হুইবে। অভিনয় ভাল হওয়। দুরে থাক, দর্শক 
জুটান ভার হুইবে। 

প্রথম ন্যাশন্যাল থিয়েটারের অভিনয় যখন নৃতন-বাজারের সান্তালদের বাড়ীতে 
হইত, শুনিয়াছি, তখন সপ্ধাহে একদিন মাত্র-গ্রতি শনিবার অভিনয় হইত। 
তাহার পর যখন বেঙ্গল থিয়েটার খোলা! হইল, তখন প্রথম প্রথম তীহারাও 
সগ্চাহে একদিন- প্রতি শনিবারেই অভিনয় করিতে আরম্ভ করেন। শে 
স্যাশগ্তাল ধিগ্সেটার যখন গ্রেট ন্যাশন্তাল নাম লইস্তা বীডন গ্রীটে নিজের নাট্যশালায় 
আসিয় বিল, তখন পর্থে বেঙ্গল থিয়েটার চলিতেছে, কাজেই প্রতিযোগিতায় 
পভিতে হইল, কিন্তু তখন সপ্চাহে স্মভিনয়েব দিন বাভিল না, কেবল শনিবাবেই 
অভিনয় চলিতে লাগিল । তখন আরও নিয়ম ছিল, একরাব্রতে কখন কোথা 
দুইখান পুষ্তকের অভিনয় হইত না। কি নাটক, কি প্রহসন, কি নাট]গীত --- 
যাহাই অভিনয় হইত, তাহার একটাই হইত। প্রথম প্রথম যখন প্রহমন অভিনয় 
আবস্ত হয়, তখন প্রতি বাত্রিতেই যে উহার অভিনয় আবশ্যক হইত, এরূপ কোন 
গ্রয়ো্নীয়তা ছিল না। পুস্তকের অভাব যে ছিল না, তাহাঁও নহে। এদেশে 
নাঁট্যশাশার হষ্টিই প্রহমনের অভিনয়ে, তখন দীনবন্ধু, মাইকেলের অনেকগুলি 
প্রহসন ছিল। একে একে সেগুলি সবই অভিনীত হইয়াছিল। প্রথম প্রহসনের 
প্রচলন হুইবাঁর পূর্বে স্তাশন্তাল থিয়েটারে নির্বাক অভিনয়ে প্যাপ্টোমাইম এবং 
লাময়িক ঘটনাবলি লইয়! উপস্থিত মত একট্রাডেগাঞ্জা অভিনীত হইত। 

শেষে যখন গীতিনাট্য অভিনয়ের স্থুত্রপাত হইল, সেই সময়ের কিছু পরে 
গ্রতিঘোগিতায় পড়িয়া দর্শক আকর্ষণের জন্য গীতিনাট্য অভিনয়ের সঙ্গে গ্রহনের 
অভিনয় করা একটা প্রথা দীড়াইয়৷ গেল। ন্তাঁশন্াল *ও বেলের মধ্যে কে 
নর্ধপ্রথমে এই প্রথা চালান, তাহা ঠিক শুনি নাই। 
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এইক্ূপে অভিনয়ের সময়ের পরিমাণ একটু বাড়িয়া গেল। দর্শকের তখন 
নতন আমোদের নৃতন ক্ষুধা বড়ই অধিক | তখন তাহারা যেখানে একটু বেশী 
দ্বেথিতে পাইতেন সেখানেই যাইতেন। বেশী রাত্রির আপত্তিটুকু গ্রাহহ করিতেন 
না। তথন কিছুকাল গীতিনাট্য ব্যতীত বড় নাটকের সহিত প্রহসন অভিনয় 
করটা বিয়েটাবের .কতৃপিক্ষের। যেন হীনত্ব বলিয়। বিবেচনা কৰিতেন। কৌন 
থিয়েটারে কিছুতেই নাটকের সহিত প্রহমন অভিনয় করিতেন না। শেষে যখন 
্টার থিয়েটার জন্মিল, সেই সময়েই বা তাহার কিছু পর্যেই যেন বৌধ হয়, এ 
প্রতিযোগিতায় পড়িয়াই বড় নাটকের সঙ্গেও প্রহসন অভিনয় করা আয় 
হইল। 

সেই অবধি প্রতি বাত্রিতে দুইখানি পুস্তকের কম অভিনয় করিলেই যেন 
হীনত্থ ঘটিত, থিয়েটারের কতৃপিক্ষগণের মস্তিষ্কে এই ভাব নূতন ঢুকিয়া গেল এবং 
সঙ্গে সঙ্গে নৃতন নাটক প্রথম খুলিবার পর তাহা কয়েক সপ্তাহ নিঃস্ঙ্গভাবে 
অভিনয় করার রীতি নির্ধারিত হইয়াছিল । আ্গ-কলিও তাহা কতকট। আছে, 
তবে সর্বত্র নাই। 

নাঁটাশীলার প্রথম অবস্থায় যখন একখানি পুস্তকের অতিনয় হইত, তখন 
ঈতকালে ৮০ টার সময় আন্ত হইত, শেষ হইতে বড় জোর ১২) হত, 
শলীক্মকাঁলে একটার অধিক লাগিত না, তাঁহার পর যখন হইতে দুইথানি পুষ্থকের 
অভিনয়ের স্থত্রপাত হইল, তখনও পুণ্তক নির্বাচনগুণে এরূপ রাত্রিই হইত, কিন্ত 
শেষে কতৃপক্ষের শনিবারে সর্বকালে টার অভিনয় আরম্ত করিলেন। তখন 
হইতে দুইটা না বাঁজ্িলে-আর বাড়ী ফিরিতে পারা যাইত না । ইহাতেই লোক 
ধবিত না) কিন্তু তাঁহার পর আবার বুধবারেও অভিনয় করার ব্যবস্থা হইল। 
তখন হইতে দর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বার ভেদে তাহা ভাগ হইয়া! “পড়িতে 
লাগিল। পূর্বে যখন রবিবারে অতিনয় আন্ত হয়, তখন উহা! অর্ধ অভিনয়ের 
দিন বলিয়াই স্থিবীক্কত হয়। যাহারা একটা ছুইটা পর্যন্ত রাঞ্রি জাগিতে ইচ্ছুক 
নহেন বা পুত্র-পৌাদিকে রাজি জাগিতে দিতে চাছেন না, তাহাদের জন্যই 


৯৬ বঙ্গীয় নাট্যশালা 


রবিবারে সান্ধ্য অভিনয়ের অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে সেকালে থিয়েটারের 
একটু লাভও হইয়াছিল, বয়স্ক লোকেরাই অধিকাংশ রবিবারে অভিনয় দেখিতে 
আসিতেন আর ১/১১ টার মধ্যেই দ্েখিয়। শুনিয়া বাড়ী ফিরিতেন। শেষে যখন 
এমারেল্ড, থিয়েটার স্থাপিত হইল, সেই সময়ে বেঙ্গল থিয়েটার আরও দৌকানদাৰি 
আরম্ভ করিলেন- লন্মাষ্টমী ও দুর্গাপূজার সময় এক এক রাত্রিতে তিনখানি করিয়। 
পুস্তক অভিনয় করিতে লাগিলেন। শনিবারে ছুইখানি বড় পুস্তকের অভিনয় 
কর। ছুর্ঘট হইত বলিয়া! রবিবারেই প্রায় এরপ ব্যবস্থা করা হইত । শেষে ইহাই 
রীতি হইয়া দাড়াইল। এমারেল্ড,, মিনার্ভা প্রসৃতিতে নান অধ্যক্ষের পরিবর্তনে 
এরূপ তিনখানি পুস্তকের অভিনয় প্রতি সপ্তাহেই হুইয়। গিয়াছে । এখন আর 
ইহা নৃতন বা বিল্ময়কর কথা! নহে। এখন একখানি নাটকের সঙ্গে ছুইখানি 
অপেরা! একখানি প্রহসন ও বায়স্কোপ প্রভৃতির ন্যায় একটা রকমারী কিছু 
জুড়িয়া দিয়া, এক বাঞ্জিতে চাবি পাঁচ প্রকার অভিনয়ের ব্যবস্থা করা রবিবারের 
নিত্য কাধ হইয়! দাড়াইয়াছে। 

প্রতিযোগিতার জন্যই যে এতট! হইয়াছে, তাহা দেখাইলাম । এক্ষণে ইহাতে 
অস্থবিধা বা ক্ষতি কত তাহা দেখাইব। প্রথম ক্ষতি দর্শকের। অনেকেই 
নাট্যশালায় অধিক রাত্রি জাগরণে স্বাস্থ্যহানির জন্য বেশী ভয় পান। নাট্যশালাৰ 
কর্তৃপক্ষের হয়ত আর এখন আমাদের মত প্রাচীন দর্শকের “তোয়াক্কা” রাখেন 
নাঃ কিন্ত স্বাস্থ্যতঙ্গেয় ভয় বুকে বীঁধিয়! কি শনি কি রবিবারে রাত্রি তিনটা 
পর্বস্ত জাগিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া! না আমিলে আর এখন নাটক দেখা হয়, 
না, তাহারূপর ছেলেপুলেদের ছাঁড়িয়। দিয়াও আশঙ্কায় অনেকে সারা হন, অনেকে 
হয়ত, ছাড়িয়া দেনও না। তারপর দর্শকের রুচির প্রতি লক্ষ্য বাখিয়। পুস্তক 
নির্বাচন হয় না। একখানি £শোকাস্ত নাটকের অভিনয়ের সঙ্গে হয়ত একখানি 
কুৎসিত রসের প্রহসন জুড়িয়া দেওয়া হয়। ইহাও অনেকের মনংগুত হয় না। 
এই দকল কারণে নাট্যশালারও দর্শক সংগ্রহেও যে ক্ষতি হয় না, এমন নহে । 

নাঁট্যশালীর অভিনয়-কালের এইরূপ অসম্ভব বুদ্ধিতে আমার্দের অপেক্ষ 
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নাট্যশালার কর্তৃপক্ষদের, ক্ষতিষে অধিক, তাহা তাহার] কেন যে বুঝেন ন! তাহা 
জানি না। তাহাদের প্রথম ক্ষতি আমাদের অস্থবিধা-_-অস্থবিধ হইলে আমরা 
আমিব কেন? তাহার পর দর্শকের মধ্যে প্রাচীন বয়স্ক লোকের সংখ্যা যতই 
কম হুউক ন, তাহাদের বাদ দ্বিলে, অর্থক্ষতি ত” আছেই ) ভাহার উপর পরিণত- 
বুদ্ধি, রসগ্রাহী, ভাবুক দর্শকের সংখ্যা, বোধ হয় যুবক অপেক্ষা প্রবীণের শ্রেণীতেই 
বেনী, স্থতরাং এরূপ দর্শক হারাইলে এই নকল ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হয় ন|। 
অর্থ হয়ত কোন একটা হুজুগে আমিতে পারে কিন্তু যশ পাওয়! যায় না। 
অর্থোপার্জন ব্যবসায়ের প্রার্থনীয় বিষয় হইলেও এ নকল বাবসায়ে যশোলাভ 
করা সর্বাপেক্ষা অধিক বাঞ্নীয়, প্রবীণ বলিয়া সমজদার দর্শক শ্রেণীকে পরিত্যাগ 
করিলে, এ ব্যবসায়ে যে সমূহ ক্ষতি হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাহাৰ 
পর ধাহার! পাঁচটা দেখিয়া] শুনিয়া অভিজ্ঞতা ও প্রবীণতা লাভ করিয়াছেন, 
তাহাদের নিকট প্রশংন! লাভ, উপদেশ লাঁত করাই সর্বত্র সকলের লক্ষ্য থাকে। 
অর্বাচীনদিগের নিকট “অরসিকেষু রসম্ত নিব্দনম” বিড়ম্বনার বিষয় । তাহাতে 
অভিনেতৃবর্গেরও তৃপ্তি হয় না।. এজন্তও প্রবীণ দর্শকের সুবিধা স্যোগের 
প্রতি লক্ষ্য রাখ। আবশ্ক। 

আজকাল রবিবার সন্ধ্যার সময় অভিনয্ন দেখিতে আসিলে একেবারে প্রাত: 
ল্লানের বেশে তৈল-গামছ! লইয়া আমিলেই চলে, কারণ কোথাও ববিবারে ৪ টায় 
কমে অভিনয় শেষ হয় না; কোঁধাও বা ভোর হইয়া যায় । ষ্টার থিয়েটার এখনও 
এবিষয়ে সংযত হুইয়৷ চলিতেছেন, এতপ্ডিন্ন এত অধিক রান্রে পর্যস্ত ঘদ্দি প্রতি 
স্তাহে তিনদিন করিয়া অভিনেতৃবর্গকে খাটিতে হয়, তবে তাহাদেরই বা. স্বাস্থ্য 
থাকে কিসে? অভ্যাস হুইয়? গেলেও তাহারা অভিনয়ের পরদিন যে পরিমাণে 
অবসাদ জড়িত থাকে, তাহাতে তাহাদের দ্বার! কি কোন কার্ধ হইতে পারে? 
অনেকে পরদিন থিয়েটারে আসিতেই পারে না। অনেক জতিনেত্রী” আমরা 
শুনিয়াছি, বীভন ্রীটের থিয়েটারে চাকুরী গ্রহণ করিতে হইলে, দ্বীর্ঘ অভিনয়ের 
রাত্রিতে থাকিবে না, বা পরদিন ছুটি পাইবে, একপ বন্দোবস্ত করিয়া লইতে 


ঘা] 
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করৃপক্ষকে বাধ্য করে। যাহারা একাম্ত আসে, তাহাদের হ্বারাও নূতন পুস্তকের 
শিক্ষা বা পুরাতন পুস্তকের পুনরাবৃত্তি কিছুই সুশৃঙ্খল হয় না) এদিক দিয়া 
বিবেচন। করিলেও নাট্যশালার কতৃপক্ষের পক্ষেই বেশী ক্ষতি দেখ! যাইতেছে । 
কেবল গ্রতিদ্বদ্বীকে পরাজিত করিব । পুস্তকের সংখ্যা ও বিভিন্ন বিষয়ের একক 
দমাবেশে দর্শকগণকে আকর্ষণ করিব--এইবূপ অভিপ্রায় লি্ধ করিতে গিয়া 
পরোক্ষে কার্ধহানি কর! বোধ হয়, কাঁছারই উচিত নছে। ইহাতে একপ্রকার 
নিজ নাসাচ্ছেদে পরের যাত্রাতঙ্ক করারই ব্যবস্থা করা হইয়া খাকে। আরও 
এক ক্ষতি আছে-_নিয় শ্রেণীর টিকিটের মূল্য ॥* আট আনা। এই আট 
আনার জন্য তিন চারি খানি পুস্তকের অভিনয় দেখান বা সমস্ত বাকি পরিশ্রম 
কর। কি ক্ষতিকর নহে? যে পুস্তকেষ একথানি মান অভিনয়েই ॥* পাওয়া 
গিয়াছে, আজ কেবল ॥০ আনায় সেরূপ তিনখানি পুস্তকের অভিনয় ধেখান 
কোন এ-সে বুদ্ধিমানের কার্য নে । কারণ তাছাতে ভবিষ্যতে আর কোন কালে 
নে সকল পুস্তকের অভিনয়ে দর্শক জুটিবে না। কোন পুস্তক পুরাতন হইতে দিতে 
নাই? দর্শকের আগ্রহ সকল পুস্তকের জন্যই বজায় রাখিতে চেষ্টা করা! আবগ্ঠক 
নাট্যশালার কর্তৃপক্ষগণ এ কথাগুলি প্রণিধান করিলে স্থধী হইব। সকল নাট্য- 
শালাতেই একজন না একজন বহধদর্শী বিজ্ঞ প্রাচীন অভিনেতা আছেন। তীহারাই 
আমাদের কথার সত্যাসত্য প্রমাণ করিবেন |* | 


দর্শক ও সমালোচক 
(৯) 
ধাহার। নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ, ধাহারা নাট্যকার, এবং ধাহার! নাটাশালার গ্রাণ 
অভিনেত্‌ সম্প্রদীয়,_নাট্যশালার উন্নতির জন্ত ইহার! সকলেই যেমন দায়ী, তেমনি 
না্যশালার দর্শক ও সমালোচকবর্গও ঘে উহার জন্য কতকাংশে দায়ী নহেন, ইহা 


* এ সত্বদ্ধে আর অধিক কথ! বলিবার কারণ এখন আর বঙ্গীয় নাট্যশালায় 
বর্তমান নাই । অতএব এ প্রস্তাবের উপনংহার এখানেই করা গেল। 
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যাহার! মনে করেন, তীহারা কোন বিষয়ের ছুইদিক দেখিতে পটু নহেন। একথা 
আমাদিগকে হ্বীকার করিতেই হইবে । 

নাট্যশাল হইতে যাহাই কেন করা হউক না, দর্শক ও সম়ালোচকবর্গের 
তৃপ্তি-বিরক্তির উপর তাহার পরিবর্তন, পরিমার্জন ও উন্নতি অনেকাংশে নির্ভর 
করে, ইহা খুব সত্য কথা।* দুর্ভাগ্যবশত: আমাদের দেশে এমন কতকগুপি 
অবস্থাগত কারণ ব্তমান আছে যাহাতে নির্ভরতার কোন ফল দেখিতে পাওয়। 
যায না। আমাদের দেশে দর্শকের রুচির স্বাধীনতা নাই। নাট্যশালা হইতেই 
সে রুচি গড়িস্বা দেওয়া হয়। দর্শক সমাজ তাহারই অনুলরণ মাত্র করেন। 
কাজেই তাহার সংস্কারের প্রতি -সংক্কারের আবশ্ঠকতার প্রতিও দর্শক সমাজের 
দৃষ্টি পড়ে না, অথ নাট্যশান! আজ ব্রিংশদ্র্যাধিক কাল দর্শকেরই রুচির দোহাই 
দিয়া যত কিছু অপব্যবস্থার সমর্থন ও পরিবর্ধন করিয়। অবাধে চলিয়। যাইতেছে, 
আর দর্শক সমাজ নিশ্চে্ট জড়ের ন্যায় এই অন্যায় অভিযোগ অনীয়াপে নির্বাকভাবে 
সহ্‌ করিয়া লইতেছেন। এই অন্যায় অভিযেগে দর্শক সমাজের প্রতি নাট্যশালার 
কতট! উপেক্ষা, কতটা তাচ্ছিল্য, কতটা অশ্রদ্ধা প্রকাশ কর! হয়, তাহা দর্শক 
সমাজ একবারও ভাবিয়া! দেখেন না। নাট্যশালায় অপ-ব্যবস্থাগুলি দর্শক দমাজ 
বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করেন বণিয়াই, নাট্যশালার চক্ষে দর্শক দমাজ মূর্থ, 
বিবেচনাহীন, বিচারশুন্ত জড় পদার্থের ন্তায়। ধাহাদের অঙ্থগ্রহে নাট্যশালার 

* এই প্রবন্ধের গ্রথমাংশে বলা হইয়াছে যে, দর্শকের রুচির কথা আমাদের 
দেশে না ভাবিলেই চলিতে পারে, কারণ আমাদের দেশে দর্শকের রুচি বলিয়া 
একটা পদার্থ নাই । নাট্যশালা হইতে যে রুচি গড়িয়৷ দেওয়া হয়, দর্শক অমাঁজ 
তাহারই অনুসরণ মাত্র করেন--এ কথার সহিত এখানে কোন বিরোধ ঘটিতেছে, 
একথা যেন কেহু মনে না|! কবেন। আমাদের দেশে দর্শকের রুচিতে কোন 
হ্বাধীনতা নাই--এ কথাও যেমন সত্য-_নাট্যশালার হৃষ্ট ুচিকে দর্শকের! ইচ্ছ। 
করিলে যে সংশোধন করিতে পারেন, ইহাও তেমনি সত্য--তবে হয় না কেন-- 
'তাহ।ই দেখাইবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা । 
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প্রাণরক্ষা হয়, ধাহাদের চুটকিদানে নাট্যশালার কর্তৃপক্ষগণের অর্থ লালন! 
পরিতৃপ্ত হয়, তাহাদিগকে এইভাবে অগ্রাহথ করিবার সাহস নাট্যশালার কিসে 
হইল, দর্শক সমাজ কি একবারও তাহ ভাবিয়! থাকেন ? 

যে বিষয়ে রুচি ন৷ হয়, লোকে তাহাতে বিয়ক্ত হয়, তাহা অগ্রাহথ করে।-- 
ইহা লোকসিছ্ধ ধর্ম। জননী যত্ব করিয়! সন্তানের তৃথ্থির জন্য যে আহার্য গ্রস্ত 
করেন, তাহা যদি সন্তানের রুচি সঙ্গত না হয়, তাহা হইলে সম্তান জননীর ঘত্ব- 
ন্নেহ তুলিয়া গিয়া, মে সকলের প্রতি মহা বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে+ 
প্রাণাধিক প্রিয় অন্তানের প্রতি লোকে বিরক্ত হইলে, তাহার মুখদর্শন করে না। 
যে সংসারের প্রতি অতিমাত্র মমতা বশতঃ জাল, জুয়াচুরি, খুন করিতেও লোকে 
কাতর হুয় না, সেই সংসারের প্রতি লোকে বিরুক্ত হুইয়। সঙ্ন্যান গ্রহণ করিয়া 
থাকে । লোকসমাঙ্জের যখন ইহাই নিয়ম, তখন নাট্যশাল! সম্বঘ্বে যে নকল 
অপব্যবহারের কথ] উল্লেখ কর! গিয়াছে, সেগুলি ষর্দি দর্শক সমাজের দাধারণ 
বিরক্কির কারণ হইত, তাহ! হইলে, দর্শক সমাজ নিশ্চয়ই সে বিরক্তি প্রকাশ 
করিতেন এবং সমালোচকব্র্গও উহার বিরুদ্ধে ভীষণ দণ্ড উত্তোলন করিতেন, 
নাট্যশালায় কর্তৃপক্গগণের ব্যবস্থার গ্রাতি যে সাধারণের কোন বিরাগ নাই, বরং 
অনুকূলত। আছে, তও্সন্দ্ধে ইহাই নাট্যশালার পক্ষের প্রবল যুক্তি। 

নাট্যশালার এ যুক্তিটি যতই প্রবল হউক না কেন, নাট্যশালার ধূ্টভাও বড় 
কম নছে। বলিতে লজ্জ। করে, ছুঃখও হয়,__সম্প্রতি ১৩১৪ সালের পৌষ মাসে 
মিনার্ভা থিয়েটারে প্দলিতা ফণিনী” নামক নূতন গীতিনাটযের ষে বিজ্ঞাপন 
(55701]1 ৪:00 £১0%:05601600 ) বাছির হইয়াছিল, উহাতে লেখা 
ছিল,-1০0৮ত 50135, 5166 ৫215069১ 66৮৮ 00655257166 
567565 2100 (0 0100 811--4১ 106 ০0 01০৮5 2105 200 2, 6819 
0£ 0:121705] 706886163, কোন ভন্রলোক, (হইলেন বা তিনি নাট্যশালানর 
অধ্যক্ষ )---এমন করিয়া! অভিনেতৃবর্গের রূপযৌবনের বিজ্ঞাপন বিলাইয়া যে 
দু-পয়স| উপার্জন কৰিতে চাহেন বা ভদ্র সমাজে থাকিয়া এরূপ করিতে পাস 
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করেন- ইহা! আমাদের ধারণার লীমার অতীত । মিনার্ড। থিয়েটারের অধ্যক্ষ 
ও কর্তৃপক্ষগণকে এই কুৎসিত বিজ্ঞাপনের হেতু যদিই জিজ্ঞাস! কর যায়, তাহারা 
অল্লান বনে অসংকোঁচে হয়ত বলিয়া বসিবেন-_*পয়সার জন্ত যে কোন কৌশলে 
দর্শক আকর্ষণ করা চাই”-_-অথব! বলিবেন, “এদেশে দর্শকের রুচিই এত জদন্ত 
হইয়াছে যে, এরূপ প্রলোভন ন। দেখাইলে, চানিটি নাট্যশালার প্রতিযোগিতার 
যুদ্ধে আমরা! জয়ী হইতে পারি না” -ইহার উত্তরে যদি দর্শক সমাজ হইতে একটা 
লোকেও বলে-“কেবল পয়সার লালসায় এতট] নাঁচ হইয়া! যদি কাহাকেও কোন 
ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হয়, তবে তাহাকে ধিক । বঙ্গে নাট্যশালার ব্যবসায়ে 
বদি এতই হীনতা ঘটিয়৷ থাকে, তবে কাঁজ কি এমন পোড়া ব্যবসায়ে? এমন 
অবন্থাতেও এই ব্যবমায় যে করিতে হইবে এমন মাথার দিব্য কে দিয়াছে ?._ইহা। 
অপেক্ষা! এ অর্থে নৃতন বাজারে মুদিখানার দৌকান খুলিয়া বিলে যে ভ্রুতার 
সঙ্গে দুপয়স। উপার্জন হুইবে-দিন চলিয়া যাইবে ।”- প্রত্যুত্তরে মিনার্ডা 
থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ কি বলিবেন, তাহা আমরা! ভাবিয়া পাই না ।--আমরাও 
বলি যে, যে দেশের লোকের রুচি এতই জধন্ত হইয়াছে বলিয়! নাট্যশালার 
বিজ্ঞ প্রত্ৃরা বুঝিয়াছেন সে দেশের লোকের রুচির অন্ুলরণ করিয়া শ্লীলতার 
এতট! নিমস্তরে নামিবার প্রয়োজন কি? সে দেশে নাট্যশালাবই বা 
আবশ্তকতা কি? উহ। বন্ধ করিয়া দিলেই চলিতে পারে, দেশেরও মঙ্গল 
হুয়। মদ ও বিষ, মার্ক ও অনিষ্টকরু দ্রব্য বলিয়াই বিক্রীত হয়। কিন্তু নাট্যশালায় 
আমাদের নামে ঘি জঘন্য ব্যাপার়ের অবতারণা কর! হয় তবে তাছ! দমন করা 
অতীব কর্তব্য । 

সত্য সত্যই কি দর্শক সমাজ নাট্যশালার উক্তিমত রুচিহীন হইয়াছেন? 
মত্য সত্যই দর্শকের মধ্যে নাটক বুঝিতে, অভিনয় বুঝিতে, সাজসজ্জার বিসদৃশতা 
উপলব্ধি করিতে, দৃপ্ঠ পটাদির অসম্থদ্ধতা অস্থভব করিতে পারেন, এমন কেহই 
কি থাকেন না? ত্য সত্যই কি দর্শক সমাজে কেবলমাত্র রমণীবিলাস-লীলা- 
বর্শন লীলসাগ্রমত্ত যুবকের সংখ্যাই অধিক হইয়াছে? তাহা কখনই সপ্তব নহে। 
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দেশে এখন সাঁধারণ সাহিত্যের--শিক্ষার গ্রসার যথেষ্ট বাড়িয়াছে। দর্শকের 
মধ্যে আজকাল যে শিক্ষিত এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যাই বেশী, তাহা! নাট্যশালার 
কর্তৃপক্ষেরাও অন্বীকার করিতে পায়েন না। এমন এক সময় ছিল, যখন নাট্য 
শাঁলাকে সাহিত্য জ্ঞানবজিত শিপ্পকলানভিজ্ঞ ধনীর অনুগ্রহের আশায় বসিয়া 
থাকিতে হইত । আজকাল তাহার পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষর্থাগণকে আকর্ষণ 
করিবার জন্য প্রত্যেক নাট্যশালাকে সচেষ্ট হইতে দেখা যায় ;--তাহাদের জন্ত 
প্রত্যেক পরীক্ষার শেষ দিনে বিশেষ অভিনয়ের আয়োজন করিতে হয় ।-_-এই 
শিক্ষিত ও শিক্ষার্থীগণ কলেজে টীকা ও ভাষ্যের সহিত জগতের শ্রেষ্ট কালিদাস ও. 
শেক্সপীয়ার এই উভয়েরই নাটকগুলি পড়িয়াছেন। নাটক বুঝিবার জন্য তাহা- 
দিগকে নাট্যশালার আলোচনা, নাটকের দোঘগুণের আলোচনা, নাটকের চবিন্রও 
নাট্যকারদ্বয়ের আলোচন] করিতে হয় । স্থতবাং নাট্যশালার কর্তৃপক্ষণণ তাহাদিগকে 
নগণ্য মূর্খ বা অপদার্থ বলিয়া প্রচীর করিতে চাহিলে নাট্যশালার পক্ষ হইতে 
দর্শকসমাঁজে ইচ্ছা করিয়া অবজ্ঞা করাই হইয়া থাকে আর নাট্যামোদ লাভের 
আশায় আসিয়া নাট্যশাল৷ প্রতিপালনের জন্য অর্থব্যয় করিয়। দর্শকদিগকেও, 
অপমানমাত্র ক্রয় করিয়। বাড়ী ফিরিতে হয় । 

না হইবে কেন? পুনঃপুনং অত্যাচারে যদি কাহারও ঠ্চতন্ত না হয়, 
অত্যাচারীর পদে দলিত হওয়া ভিন্ন তাহার 'আর কি গত্যন্তর আছে? দর্শক 
সমাজ আজ ত্রিশ বসরের অধিককাল নাটকাভিনয় দেখিয়া আমিতেছেন, কিন্ত, 
নাটকের কথোপকথন শ্রবণ ভিন্ন অভিনয় কিরূপ হইল, সাজপোশাক দৃশ্ঠপটাদি 
কিরূপ হুইল, নাচগানের ব্যবস্থা কিরূপ হইল, তাহার প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত 
করেন না । অথবা ধীছারা করেন, তাহারাও নিজ নিজ মঙামত সংবাদপত্রঘার 
নাট্যশালাকে জানান না। কাজেই নাট্যশালাকে অনেকগুলো! হাঁততালির 
পরিমাণ দেখিয়। দর্শকের তৃপ্তি বিরক্তির পরিমাণ করিতে হয়। আমাদের দেশে 
কেহ অপকর্ম করিলে লোকে উপহাস করিয়। তাহার পশ্চাতে হাততালি দেয়, 
পাঁগল দেখিলে হাততালি দেয়। আমাদের দেশে হাতভালি দিয়া ঘ্বণ। প্রকাশ 
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করাই নীতি ছিল$ কিন্তু এখন ইংরাজের অনুকরণে আমর] হাততালির মর্যাদা 
বাড়াইয় লইয়াছি। উহাকে প্রশংসা প্রকাশের উপায় করিয়া লইয়াছি। দেশতেছে 
যাহার উদ্দে্ত যাহা নহে, তাহা! দ্বার! তাহা করিতে গেলে বিপরীত হইয়! দীড়ায়। 
হাততালির দ্বারা আমাদের দ্বেশের রীতি বহিভূত প্রশংসা প্রকাশ করিতে গিরা। 
আমরা বিপরীত ফল পাইতেছি। যাহাদের প্রশংসার জন্য হাততালি দিই তাহার! 
তাহাতে ফুলিয়। উঠিয়া, সৌজন্ত ও সংশোধনের মাত্র! ছাঁড়াইয়া উঠে। দর্শকে 
হাততালি দিলে নাঁটা সম্প্রদায় মনে ফরেন, আর পায় কে? এক এক 
ট্লাততালিতে তাহারা সাত-সাতে উনপঞ্চাশ প্রকার দোষ হজম করিয়া ফেলেন। 
ইহাতেও দর্শক সমাজের চৈতন্য হয় না। বুদ্ধিমান দর্শকও এ সকল নীরবে সহ্‌ 
করেন বলিয়াই, নাট্যশাল। রসিকতার নামে ভাড়া্ি দেখাইয়া, অভিনয়ের 
পরিবর্তে চীৎকার ও লম্পকম্প করিয়া, করুণার স্থলে বীভৎস তঙ্গী, নৃত্যের 
পরিবর্তে সার্কামের অঙ্গকৌশল, তাবাতিনয়ের পরিবর্তে বিকট মুখভঙ্গী দেখাইয়! 
পার পাইয়া যান। অনেক দর্শক এই সকল বিসদৃশ ব্যাপারে মহা বিরক্ত হইয়া! 
থাকেন, তাহা আমর! জানি, কিন্তু কিছুতেই তাহারা গা-নাড়। দেন না আপনাদের 
মতামত্ত গ্রকাঁশ করিতে চাহেন না,-_এ কার্ধটাকে মোটেই আবশ্বক বলিয়। মনে 
করেন না। অনেকে সামান্তজ্ঞানে উপেক্ষা করেন, কাজেই নাট্যশাল। নিরছ্কুশ, 
'গ্রমত্ত হস্তীর ন্যায় উদ্দামভাবে চলিয়। যাইতেছে । নাট্যশালার সংস্কার ঘে আজ 
ত্রিশ বসরেও হুইল না, তাহার কারণ দর্শক সমাজের এই উপেক্ষা । সংস্কার দুরে 
থাক অধিকন্ত দর্শক সমাজ নাট্যশালায় নিকট 'বেওকুফ' ও “গাড়ল' হইয়! আছেন। 


দর্শকের মধ্যে গায়ক আছেন, নর্তক আছেন, চিত্তকৰ আছেন, এতিহাসিক আছেন, 
কবি আছেন, রসজ্, ভাবজ, নাট্যকলাভিজ্ঞ প্রভৃতি নকল শ্রেণীরই লোক 
অছেনে? কিন্তু কেছই যদি আপন আপন অভিজ্ঞতার দিক হইতে নাট্যশালার 
সায় দেশের এতবড় প্রতিষ্ঠানটার দোষগুণের আলোচনা না করেন, সংস্কার 
সংশোধনের প্রস্তাব না করেন, উন্নতিয় উপায় বলিয়। ন। দেন, তবে ইহা! কেন ন 
অধংপাতে যাইবে, আর ইহার অনুরদর্শা নেতৃগণের হন্তে দর্শক সমাদের গ্রাতি 
অবজ্ঞা! উপেক্ষা! কেন ন। বন্ধিত হইবে? 
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কেন এমনটা হয় 1 দর্শক সমাজ এতটা নিশ্চে্ট কেন 1-_তাহার কারণও 
আময়! বুঝিয়াছি। নাটযশালার কর্তৃপক্ষ শিক্ষিত সমাজের তৃপ্রি-বিরক্তির গ্রাতি 
নির্ভর করিতে চাহেন না, তাহাদের উদ্দেশ্ট একমাত্র অর্থোপার্জন । তাহারা নাটক 
দেখেন না, অভিনয় দ্বেখেন না, সাজ-পোষাক, দৃশ্তপটাদ্দি কিছুই দ্বেখেন না-. 
বিস্তর পর়স! ব্যয় করিয়া কোন রকমে জাক-জমক ও আড়ম্বর সহকারে কতট। 
হাশ্তরসের অবভারণা করিতে পারিলেই, তাঁহার! অল্পবুদ্ধি দর্শকের সংখ্যা বধ্ধিন্ 
হয় দেখিয়া, আস্তরিক যত্বে কেবল সেই দ্বিকেই লক্ষ্য রাখেন। যে যেমন লাধন। 
করে, তাহার তেমনই সিহ্িলাত হয়। শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা মেইজগ্ত দর্শক 
সমাজে থাকিলেও এত বেশী হয় না যে, তাহাদের গ্রাতিবাদ অধিকাংশের প্রশংসা- 
বাদেও ভাসিয়! যাইবে ন!; কাজেই বিরক্ত হুইয়াও অধিকাংশ স্থলে অধিকাংশ 
শিক্ষিত ব্যক্তি নাট্যশালার ব্যবহারের ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথ কহিতে চাছেন ন1। 
অনেক শিক্ষিত দর্শক আবার এতটা] ভাব্প্রবণ যে, তাহারা নাটকের কোন ন৷ 
কোনভাবেই মত্ত হুইয়! পড়েন-_ নাটকের বর্ণনা বা অতিনয় কিছুই তাহার্দের কর্ণে 
বা নয়নে স্থান পায় না। ইহারা প্রহলাদের বিপদে, 'বলিদানের' ঘটনাবলীতে। 
'মীরকাসেমেয় উভয়সংকট অবস্থায়, নন্দকুমারের বাধিকার় ভাবে ভর৷ 
বাক্যাবলীতে এতটা মুগ্ধ হুইয়া পড়েন যে ষণ্ডামার্কা ভাড়ামি, ছলালঠাদের 
বেল্লিকপনা, তারার অগ্তার ও অসঙ্গত আবির্ভাব-তিরোভাব। ঠৈতত্তচরণের 
'মসহনীয় স্তাকামি গ্রতৃতি কিছুই ধারণ! করিতে পারেন না। ভরতের নাট্যশান্থ 
এএপাকে ইহারা নাটক দর্শনেরই অনধিকারী। এই শ্রেণীর দর্শক সন্কীর্তনের 
ভাবের উচ্ছামে বিপুল আনন্ালাভ করেন, যাক্জ! শুনিয়া তৃষ্তিলাত করেন। কিন্তু 
ভাবের নিয়ে নামিলে পূর্ণীনন্দ উপভোগ করিতে পারেন না। নাট্যশালার 
অভিনয় দেখ! ইহাদের পক্ষে বিড়ঘনা মাজজ; কিন্তু নাট্যশালার কতৃপক্ষবৃন্দ 
ইহাদেরই মুগ্ততাবের দোহাই দিয়। আপনাদের কৃতিত্ব গ্রচার করিতে ক্রটি করেন 
না। একপ ভাবমুগ্ধ দর্শকশ্রেণীঘ্ারা নাট্যশালার সংস্কারকল্পে কোন সাহায্যের 
আশা নাই। আর এক শ্রেণীর শিক্ষিত দর্শক আছেন, তীহারা অতি ক্ষমাশীল 5 
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তাহাদের লহিত আলোচন! করিলে জান। যায় ষে, তাহারা নাট্যশালার জনেক 
বিষয়েই বিরক্ত; কিন্তু এতট। ক্ষমাশীল যে ও কথার আলোচনা উত্থাপন কৰিলেই 
--তীহারা বলেন,-.আর কি হবে, অভিনেতৃবর্গের ও কৃপিক্ষগণের যেমন বিস্তা- 
বুদ্ধি, ঘেমন শিক্ষা-দীক্ষা তাহার পক্ষে যাহ! উঠিয়াছে, তাহা বেশ করিয়াছে, 
উহাদের কাছে আর বেনী আশ। করিলে অসঙ্গত হইবে । ইহাদের কথাগুলো 
বিজ্ঞোচিত হইলেও ইহাতে কোন ফল হল্ন নানা হয় দর্শক সমাজের তৃপ্তি, 
না হয় নাট্যশালার সংস্কার। আরও একপ্রকার আমোদ লিঞ্ষা, বিজ্ঞ দর্শক 
আছেন,তীহাবা! বলেন, নাটাশালায় অতট। সাহিতা, অতট1 কাব্যরদ, জতট। 
শিল্প.বিজ্ঞানের খুটিনাটিই যদ্দি দেখিতে যাইতে হয়, তাহা! হইলে আর নাট্যা্োদটুকু 
উপতোগ করা হয় না। ও লকল ব্যাপারে সমালোচকের অধিকার, আমরা পয়স। 
দিয়! আমোদ করিতে ঘাই, ছুট! নাচ, গান রসিকতা আর তার সঙ্গে সঙ্গে যতটুকু 
পাওয়া যায়, ততটুকু কাব্যরন উপভোগ করিয়! চলিয়। আলি, ব্যবচ্ছেদকের ছুরি 
হাতে নতর্ক হুইয়া বসিয়া অভিনয় দর্শন কবিতে হুইলে, ভাক্তারেয ন্যায় দেহের 
সৌন্দর্য, লাবণ্য কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না পাওয়া যায় কেবল মেদ, মাংস, 
অস্থি, রস, বুক্ত, বসা প্রতৃতি পৃতিগন্ধময় পদার্থ।--আজকালকার উকিল, কবি 
লেখক প্রতৃতি শ্রেণীর শিক্ষিতবর্গের মধ্যে এই শ্রেণীর দর্শকের সংখ্যাই অধিক । 
ইহাদের কথাতেও পার আছে--কিন্তু যে কাবারস উপভোগের জন্য তীহারা যান, 
উপর উপর ছুট! কথোপকথন শুনিয়া, ছুট গান, ছুট1 র্নিকত। শুনিয়া, ছুট! নাচ 
দেখিয়া, তাহ। উপভোগ হয় কি? নাট্যকাব্যের সম্পূর্ণ বিকাশ যে সকল 
উপাদানের স্থসঙ্গতির উপর নির্ভর করে, সে লকল উপাঁদানেই ঘদদি অঙ্গতি 
থাকে, তবে সে কাব্যের রস বিকাশ পূর্ণমাধান় হইবে কেন? “জনা” নাটকের 
গঙ্গারক্ষকঘয় চুপ, কালী, সিছুর মাথিয়া শিশু ও রষণীর ভীতি উৎপাদন করিতে 
পারেঃ কিদ্ধ কাব্যাংশে গঙ্গার মহিমা! প্রকাশে ৰ। গঙ্গার প্রতি ভক্কি উদ্রেক 
অখব! নাটক বণিত ঘটনাংলীর বিকাশকয্লে কতট। সাহায্য করিয়! থাকে, তাহ! 
কি একেবাবেই দর্শনীয় নহে 1--ভাহাদের খেলো! ইয়ারকির ছুটা কথ! শুনিয়] 
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অতি নিম্ন স্থরের সামান্ত একটু হাসি হাদিতে পারিলেই যে শিক্ষিত সমাঁজ 
পরিতৃপ্ত হন, আমর! কখনই তাহা মনে করি না। তর্কস্থলে যদি কেহ এবখা 
বলেন, তিনি আত্মগ্রতারণ। করিবেন এবং আপনার অক্ষমত। চাপা দিবার জগ্গ 
উহ! বলিবেন মাক্্র। এরপ দর্শকই নাট্যশালার বেশী অনিষ্টকারী। আরও এক 
শ্রেণীর দর্শক আছেন, তাহারা শিক্ষিত হইলেও অনেক বিষয়ে অনভিজ্ঞ স্থৃতরাং 
একদেশদর্শা। ইহারা যেটুকু বুঝেন, সেইটুকু ভিন্ন অন্য দিকে কি হইতেছে, 
তাহার প্রতি ভ্রক্ষেপও করেন না। গীতজ্ঞ ব! গীতপ্রিয় ব্যক্তির সংখ্যাই এই 
শ্রেণীতে অধিক | গানের হ্থুর ঠিক হুইল কি না, তাহা লক্ষ্য করিতে এবং 
কতকগুনা গান শুনিতে পাইলে অথবা অভিনেতৃ বিশেষের গান শুনিতে পাইলেই 
তাহার! চবিভার্থ হন, এরপ দর্শকশ্রেণী যতই কেন শিক্ষিত হউন না, ইহাদের ছারা 
নাঁট্যশালার অর্থ বৃদ্ধি ব্যতীত আর কোন উপকারই নাই । ইহাদের তৃপ্রি-বিরক্তির 
উপর কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নির্ভর করে না। এই শ্রেণীতে গীতজ্ঞ ব গীতপ্রিয়ের 
সংখ্য। যেমন বেশী, তেমনি চিত্রবিদ্যাপট বা চিত্রদর্শনা্থঁর সংখ্যা নাই বলিলেই 
চলে। 

দর্শক সমাজের রুচিভেদে ভাবভেদে শ্রেণীতে্& আর করিবার আবশ্ঠক নাই। 
মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে, দৌষ এক নাট্যশালার নহে, দর্শকেরও আছে। 
দর্শকের পক্ষে বলিবার কথা, ওকালতি করিবার কথা, যাহা কিছু ছিল, তাহা 
আমরা পূর্ব পূর্ব প্রবন্ধে বলিয়া আসিয়াছি; কিন্তু নাট্যশালার কর্তৃপক্ষগণ 
যে দর্শকের রুচির দোহাই দিয়া সমস্ত দোষ হজম করিবেন, আর দর্শক সমাজ 
এখনও পূর্বের স্কায় তাহা লহ করিবেন, ইহা! আমাদেরও অমহা। পরাপরাধে 
পরাপমান কোন স্থানেই সহ্‌ হয় না। আমরাই বা সহ করিব কেন? নিজের 
কষ্টাজিত অর্থের সামান্য সঞ্চয় হইয় হইতে একাংশ ব্যয় করিয়া, নাট্যামোধ 
উপভোগ করিতে গিয়া, নট্যশালার যাবতীয় যথেচ্ছাচার সহা করিয়। আদিৰ 
আর তাহার অসঙ্গতির জগ্ভ আমাদেরই রুচিকে দায়ী কর] হইবে ইহা সহ 
করিবকি জন্য? এতটা ক্ষমাশীল হইব ফেন? নাট্যশালাকে এতটা ঝমীহ 
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করিয়। চলিতে হুইবে কেন তাহা ঝুঝিতে পারি না। এখনও যদি দর্শকসমাজ 
নিশ্চেষ্ট থাকেন, তাহা হইলে কোন পক্ষেরই মঙ্গল হইবে না। 

নাট্যশালার অধঃপতনের জন্য আর এক শ্রেণীর দর্শক, সংখ্যায় অতি অল্প 
হইলেও, সর্বপেক্ষা বেশী দায়ী। ইহারা সংবাদ পত্রের সম্পার্দক, রিপোর্টার 
ও সমালোচকবর্গ । ইহারা রাজনীতির সমালোচনা করেন, বাজপুরুষগণের ভ্রম- 
প্রদর্শন করেন। বাজবিধির পরিবর্তনের জন্য বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তি-তর্কের সাহাযো 
মহা! বাক্যুদ্ধ উপস্থিত করেন) এমন কি, অনেক স্থলে শিমুলগাছে গা ঘসিবার 
ফল জানিয়াও তাহাতে পরান্ুখ হন না! ইহার! দমাজনীতিরও আলোচনা 
করেন। যে সমাজের নেতা! নাই মে সমাজের জন্য ইহারা মাথা কুটিয়৷ মেন, 
কিন্ত সাহিত্য, নাটক, নাট্যশালা,_যাহার সমালোচনা করিলে, হাতে হাতে 
ফল পাইবার আশা আছে, তাহার সম্বন্ধে এক প্রকার উদ্দামীন থাকেন,__এ 
রহম্য আমরা সহজে বুঝিতে পারি না। এই ওুদাসীন্যের জন্য তাহারা নিজের 
কর্তব্যের ক্রটিত পদে পদ্দেই করিতেছেন, অধিকন্তু নাট্যশালার কর্তৃপক্ষের নিকট 
অনেক কুৎ্মিত আখ্যায় অভিহিত হুইয়] থাকেন; ইহাতে তাহার্দের আত্ম- 
প্রসাদ কিরূপে অঙ্ুন থাকে, তাহা! আমর! বুঝিয়া উঠিতে পারি না। বন্ধ 
অনুসন্ধানে আমরা ইহার একটা কারণ দেখিতে পাইয়াছি। সম্পাদক দল 
নিমকৃহারামি করেন নাক্করিতে চাছেন না। অন্য. শত ক্রটি করিতে হয়, 
তাহাও হ্বীকার তগাঁপি নিমকৃহারামি ইহারা কিছুতেই করিবেন না। প্রত্যেক 
নাট্যশালা হইতে প্রত্যেক সংবাদপত্রের কর্মচাঁবিবৃন্দ বিনামূল্যে অভিনয় দর্শনের 
অনুজ্ঞালিপি চিরকাল পাইয়। থাকেন। ইহার উপর আবার প্রয়োজন মত 
এইরূপ অনুগ্রহের পরিমাণ, প্রার্থনা করিয়া বাড়াইয়া লওয়! হইয়া থাকে? 
কাঁজেই যেখানে এত অনুগ্রহ আদান-প্রদানের সন্বদ্ধণ_-এতট। বাধ্যবাধকতা 
ব্তমান--মেখানে সতা কথা বলিয়া! নাট্যশালার ক্রটি প্রদর্শন করিতে কোন 
সম্পাদকই প্রপ্তত নহছেন, আজকাল মধ্যে মধ্যে একমান্র “বঙ্গবাসী'তে ছাড়া 
নাট্যাভিনয়ের ঢালাও সুখ্যাতি ছাড়! সমালোচনার চক্ষে কোথাও কিছু লেখা 
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হয় না। ধাহার! লাটসাহেবের তুল সংশোধনে সর্বদা উদগ্রীব তাহার। নাট্যশালার 
ঘোষ সংশোধনে কেন যে পরাঘুখ, তাহার বৃহত্য বুঝা! সাধারণের পক্ষে একটু 
কঠিন হইয়া পড়ে । সম্পাদকদল অন্ত সকল বিষয়ে পবজান্তা হইয়া মতামত 
গ্রকাশে সর্বদ। গ্রদ্তত এবং মকলের অগ্রণী, কেবল নাট্যাভিনয় ও সাহিত্যের 
গ্রকূত সমালোচনায় তাহাদের স্তায় পশ্চাৎ্পদ বোধ হয় আর কেহ নাই। এতদিন 
যদি সমালোচনার নিকষ-পাঁষাণে নাট্যশালার প্রত্যেক অভিনয় এবং নাটক 
কধিয়া লওয়া হইত তাহা হইলে কি বঙ্গসাছিত্যে নাটক নামে এতগুল৷ 
আবর্জন! গ্রবেশ করিতে পারিত, না ষেগুলার অভিনয় হইত? অংবাদপজের 
সমালোচনার আশঙ্ক| না থাকায় নাট্যশালা অতিমা্র সাহসী হইয়া, যাহা খুসী 
ভাহাই করিয়া, অবাধে সাধারণের উপর আপনাদের অত্যাচারের চিরমোত 
প্রবাহিত রাখিয়াছেন। সম্পাকদল মহা গণ্ডগোল করিয়া বলেন, রাজপুরুষকে 
রাজবিধি হাতে লইয়া আমাদিগের সামীজিক ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত করিতে দেওয়া 
কোন ক্রমেই উচিত নহে--কিন্কু তাহারা সেই সকল সমাজবিধি সংস্কারে যত 
না করিলে, উৎপীড়ত সমাজ রাজছ্ারে দীড়াইবে না ত' কোথার 
যাইবে? এই নাট্যশালা! সম্বন্ধেই একটা উদাহরণ দিতেছি-_বী'ভন স্ত্রীটের নাট্য- 
শালাগুলিতে যখন অল্পে অল্পে একখানির শ্থলে দুইখানি ক্রমে তিনখাঁনি, চারিখানি 
পুস্তকের অভিনয় প্রথ। গ্রচলিত হইল, একটা! বান্রির স্থলে রবিবার বেলা ২টা হইতে 
শেষ রাত্রি পর্যন্ত ধা! গাহিবার ব্যবস্থা হইল তখন কোন সংবাদপত্র কোন দিন 
তাহার বিরুদ্ধে একটিও কথা বলেন নাই । কাঁজেই এখন দর্শক সমাজ এই নিয়মে 
অতিমান্র উত্পীড়িত হওয়ায়, মিউমিসিপ্যালিটি নব প্রস্তাবিত অভিনয় বিধিতে 
অভিনয়ের সময়ের মাত্র! বাধিয়। দিবার জন্য গ্রপ্তত হইয়াছেন। আমাদের এই 
সামাজিক ব্যাপারে এই যে রাজবিধির প্রবর্তন ইছ। কাহাদ্বের অমনোযোগিতার 
ফল? সাধারণ মত প্রচারক সাধারণের মুখপাত্র সংবাদপত্র-সপ্পা্কলের লহে 
কি? পাধারণ দর্শকের নিকট হইতে তাহাদের তৃথ্থি-বিরুক্তি যে প্রকাশ পায় না, 
তাহার জন্যও আমরা লংবাদপজ্ের সম্পাকর্দিগকে দায়ী বলিয়া মনে করি। 
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সাধারণের মতামত সাধারণ্যে গ্রকাশ করিতে হইলে সংবাদপজ্জকেই ঘান-বাহনের 
কার্ধ করিতে হয়। কিন্তু সংবাদ পত্র সম্পাদকগণ নাট্যশাল। সগ্বদ্ধে এতট1 নির্বাক 
যে, বাহিবের লোকের লিখিত কোন সমালোচনাও তাহারা পত্রস্থ করিতে প্রস্তত 
নহেন। অন্যের কথ। দুরে থাকুক 'রঙ্গালয়' নামে প্রথানি ছুই বৎসর প্রকাশিত 
হইয়াছিল, তাহাতেও কখনও রঙ্গালয়ের সমালোচন! স্থান পায় নাই। ইহা 
অপেক্ষা আশ্র্ধের কথা-_-আশ্র্য কর্তব্য বুদ্ধির কথ! আর কি হুইতে পারে? বিনা 
মূল্যে কয়েকখানি অভিনয়-র্শন লিপি প্রদান করিয়! নাট্যশালার কর্তৃপক্ষের 
সংবাদপঞ্জ-সম্পাদকগণের মুখে চৌরকুকুরন্যায়ানুসায়ে যেন মাংস খণ্ড নিক্ষেপ 
করিয়! তাহাদের মুখবন্ধ করিয়। দিয়াছেন। অধিকস্ধ তাহাদিগকে এই নিষ্তপ্ধতার 
জন্ম বা! কেবল প্রশংসাবাদের জন্য পরোক্ষে বিদ্রপ করিতে ছাড়েন না, এমনও 
দেখ! গিয়াছে। কোন সংবাদপত্রের সম্পাদক পুনঃ পুনঃ প্রার্থনার পরও যদ্দি 
বিনামূল্য কোন নাট্যশালায় প্রবেশাধিকার না পান তখনি তাহার বিরুদ্ধে 
লেখনী চালন। করেন। নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ ইহ! জানিতে পারিলে, তৎক্ষণাৎ 
অনুজ্ঞালিপি পাঠাইয়। দিয়া তাহার মুখবন্ধ করেন। ক্লাসিক থিয়েটারের দিন হইতে 
এই প্রথার আরও একটু পরিবর্তন হুইয়াছে। পূর্বে রাগে হউক, দুঃখে হউক, 
প্রশংসায় হউক, মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে নাট্যশালার কথা স্থান পাইত, নৃতন 
ব্যবস্থার পর হইতে তাহা একেবারেই বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ক্লাসিক থিয়েটারে 
অভিনীত ছুই চারিখানি নাটকের মমালোচন! বাছির হইবার পর, তাহার অধাক্ষ 
সেই সকল সমালোচকের বিরুদ্ধে মানহানির ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির দাবীতে নাঁলিশ 
কয়েন। সমালোচনার দায়ে পুলিশে ছুটাছুটি করা! কোন সম্পাদক যুক্তি সিদ্ধ মনে 
করিলেন না। কাজেই আজ পাঁচ ছয় বৎসর কাল অভিনয় আলোচনা বন্ধ হইয়া 
গিয়াছে। বর্তমান সম্পাকগণের নিশ্চে্ট ভাবের দন্ুকূলে ইহা একটা প্রবল 
কারণ হইলেও আমরা বলিব--তথাপি কর্তব্য বুদ্ধি ত্যাগ কর! উচিত নহছে। 
শ্বদেশী আন্দোলনে দেশের লোক বুঝিয়াছে সংবাদপত্রের শক্তি কত বনিষ্ঠ--কতট! 
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ফলদায়িনী। এই শক্রিকে নাটাাশালার উন্নতি কল্পে পরিচালিত না করিয়া মূঢ় 
করিয়! রাখিলে তাহাতে প্রত্যবায় আছে। 


উপসংহার 
(১৭) 

নাট্যশাল! সম্বন্ধে এ পস্ত আমরা আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা হইতে 
অনেক কথাই বলিয়। আগিলাম। ব্যবসায়ের দিক্‌ হইতে এবং কলাবিগ্ভার দিক 
হইতে ঘতট] সাধ্য সামজ্ন্ত করিয়া আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি । আমরা 
নাট্যশালার হিতৈষী, উন্নতিকামী। উহার দোষ অনুসন্ধান করিয়া উহার সংস্কার 
করিতেই ইচ্ছুক, ছিন্দ্ান্েষী হইয়া উহার নিন্দা করিবার জন্ত এত কথা বলি নাই। 
নাট্যশালার বনুভাগ্য যে উহার জন্মঘাতাদিগের মধ্যে এখনও ছুই চারিজন অভিজও 
প্রবীণ শিক্ষক বীচিয়া আছেন, কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত আছেন। ইচ্ছা করিলে 
অনায়ামে নাট্যশালার কর্তৃপক্ষের! তাহাদের অভিজ্ঞতার এবং বহুদশিতার ফল 
পাইতে পারেন। নবীন অধ্যক্ষের! প্রতিযোগিতার আবর্তে পড়িয়! প্রতি মুহূর্তে 
অন্ধকার ও বিভীষিকা দেখিয়া যা তা ব্যবস্থা করিতে গেলে, এখনকার এই 
থোড়বড়িখাঁড়! খাড়াবড়ি থোড় গোছের ব্যবস্থা হইবে, তাহাতে অন্য তরকারী 
মিশাইলে যে ব্যঞনটি উপাদেয় হইবে তাহার ধারণাও করিতে পারিবেন না। 
প্রাচীন শিক্ষকদিগের উপর বিশ্বাম কর! চাই । তীহাদের পরামর্শ গ্রহণ কর! চাই 
নতুবা কেবল তাহাদিগকে বেতন দিয়া আটকাইয়! রাখিলে বা একজন সাধারণ 
অভিনেতার মত তাহাদের দ্বারা অভিনয় করাইয়া লইলে কোন ফলই হইবে না। 

উপসংহারে এইটুকু বক্তব্য_-নাট্যশালার অধ্যক্ষের! শিক্ষকেরা অবহিত হউন 
কেবল পয়সা না দেখিয়া ব্যবসায়টির শ্রবৃদ্ধির প্রতিও লক্ষ্য রাখুন তবেই সুফল 
পাইবেন। ' আর দর্শকেরাও অবহিত হউন।--তাহার!| যখন পয়স! দিয়া নাট্যরস 
উপভোগের জন্ত তৃণ্থিলাভের জন্য অভিনয় দর্শনে যান, তখন নাটাশালার কর্তৃপক্ষ 


বঙ্গীয় নাট্যশালা ১১১ 


গণের যদৃচ্ছাপ্রদত্ত ব্যবস্থায় কেন সন্তুষ্ট থাকিবেন।_ স্পট কথার এখন হইতে 
আপনাদের তৃপ্থিববিরক্তি জাপন করিতে আর্ত করুন,-_দেঁখিবেন, অল্প্দিনেই 
নাটাশালার উন্নতি হইবে। আমর! কাহারও শক্র নহি, কাহারও মিদ্র নহি-_ 
জাতীয় প্রতিষঠানের উন্নতিকামন! ব্যতীত আমাদের অন্য স্থার্থ নাই, অতরাং 
এই আলোচনাগুলিতে কেহ থে, হিস! নিন্দার আদ্রাণ লইতে আমিবেন না। 
যেগুলি দোষ বলিয়া আমর! বুঝিয়াছি-_-এবং স্থ্বিশেষে ঘে দৌষগুপি ঘে 
ভাবে যাহা্ধার| সংক্রামিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিয়াছি--তাহা আমরা ্ 
কথায় ব্যক্ত করিয়াছি । ইহার জন্য কেহ আমাদের দোষী করিলে আমরা 
নাচার। 

আমাদের মকল কথাই বলা হইল; সত্য কথা বলিতে গিয়া নাট্যাধ্যক্ষ, 
দর্শক ও সমালোচক বৃন্দকে অনেক অপ্রিয় কথ। শুনাইতে বাঁধা হইয়াছি। কিন্তু 
তাঁহীতে কোন অলত্য কথ। নাই বলিয়া, আমার বোধ হয়, কোন শ্রেণীরুই 
ক্রোধের পাত্র হইব না । মমাজ-শরীবের নানা স্থানে রোগ প্রবেশ করিয়াছে। 
চিকিৎদা দ্বারা তাহা আবোগ্য করিতে হইলে। নির্মম হইয়া অনেক স্থলে ছুব্িকা 
বসাইতে হইবে বৈকি, আর ভাহার জন্য আত্মীয়গণের যে আর্তনাদ, যে যন্ত্রনা 
যে বিরুক্তি অবশ্য ঘটিবে, তাহা! সহ করিতে হইবে । আমরা নিন্দুক বা ছিংন্ুক 
নহি। সাহিত্যের নামে, কলাবিষ্ার নামে আমাদের কষদ্রবুদ্ধিতে সংস্কারকলপে 
যাহা! কিছু বল! উচিত মনে হইয়াছে, তাহাই এই পুস্তকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছি । আশাকরি, আমাদের সদিচ্ছার প্রতি লক্ষ্য বাখিয়। নাট্যশালার 
অধ্যক্ষগণ, নাটককারগণ, দর্শকগণ, ও লমালোচকগণ এ বিষয়ের উন্নতিকল্পে 
অবহিত লইলে দ্ধাময শ্রম দফল জ্ঞান করিব। 

নাট্যশালার বর্তৃপক্ষগণ দর্শকের রুচির দোহাই দিয়া যখন শ্রোতে গ ঢাঁলিয়। 
£লিয়াছেন, তখন ধর্পণকদিগকে নর্বপ্রথমে আপনাদের তপ্থিবিরক্তির কথ! 
লাধারণে প্রচার করিতে অগ্রসর হইতে হুইবে। সমালোঁচকবর্গ নাটাশালার 
সহিত ঘতই কেন বাধ্য-বাধকতা! বায় রাখিয়া চলুন না, সাধারণের মতামতের 
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জন্য দায়ী নহেন” বলিয়া দর্শকগণের প্রেরিত সমালোচনাও যদি প্রকাশ করেন, 
তাহা! হইলেও যথেষ্ট উপকার করা হয়। 

অবশেষে উপসংহারে আমাদের সনির্বদ্ধ অন্ুরোধ- আমাদের কথাগুলি 
সকলে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিলে স্থখী হুইব। নাট্যশালা কেবলমাত্র ব্যবসায়ের 
স্থল নহে-__ইহা সাহিত্যকলার একাংশ, আর সেই জন্তই--দাহিত্যে আবর্জন! 
বিস্তর বাঁড়িতেছে বলিয়াই আমাদের এই ক্রন্দন । পূর্বে এ কথ! বলিয়া! আদিয়াছি 
শেষেও আবার ম্মরণ করাইয়া দিলাম । অলমতি বিস্তারেণ ! 


প্রসঙ্গ কথ ঃ 


নাট্যকার £ 


নাটক 


০কষজণুগ্ড 


তি বিষুঃ বন 
নাট্যশালা £ 
আলোচন৷ --এক £ 
, আলোচনা-_ছই : 


বিষুও বস্তু 


ক্ষেত্রুগুগ্ড 
বিঝুঃ বন্থু 


নাট্যকার 


অতলকৃষ মিজ্র। জম্ম ১৮৫৭-মৃত্যু ১৯১২ খ্রী:। নাট্যকার ও রঙ্গালয়ের 
অধ্যক্ষ হিসেবে সমকালে বিশিষ্টতাঁ অর্জন করেন । এমাবেজ্ড থিয়েটারের ম্যানেজার 
ছিলেন। তিনি মিনার্ডায় এবং কোহিনূর থিয়েটারের লঙ্ষেও এক সময়ে জড়িত 
ছিলেন। গীতিনাট্যকার হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
াহিত্য সাধকচরিত মালা গ্রন্থে তীর লেখা ৩৪টি মৌনিক নাটকের 
এক তালিক! দিয়েছেন । এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রভাস (১৮৭), কনকগ্রতিম! 
(১৮৭৮), অপ্মর কানন. (১৮৮৯), ভীম্মের শরশয্য। (১৮৮৪), বাগ্সারাও (১৯০৫), 
শির্রি-ফরছাদ (১৯০৬), তুফানি (১৯০৮), হিন্দা-হীফেজ ( ১৯৮), পাধাণে প্রেম 
(১৯১*), গ্রভৃতি । 

অমরেক্দ্রনাথ দত্ত । জন্ম ১৮৬৩, মৃত্যু ১৯১৬। প্রখ্যাত অতিনেতা, 
নাট্যকার ও রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। ক্লাসিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা 
রবীন্দ্রনাথের গল্পের নাটারূপ দিয়ে অভিনয় করেছিলেন। বিখ্যাত নাটক : 
থিয়েটার বঙ্গের অঙ্চ্ছেদ (১৯০৫), দূলিতা। ফনিণী (১৯৮), কেয়া ম্জাদার 
(১৯*৯) প্রভৃতি । বিখ্যাত ভূমিক! হরিরাজ, গোবিন্দলাল প্রভৃতি । নাট্য 
প্রযোজনায় কিছু পরিব্তন এনেছিলেন । নাট্য পত্রিক! বঙ্গালক্স, নাট্যমন্গির 
পন্রিক। প্রকাশ করেছিলেন । 

অম্বভলাজ বন্ম। জন্ম ১৮৫৩-মৃত্যু ১৯২৯। অভিনেভা, মধশধ্যক্ষ ও 
নাট্যকার হিসেবে সুখ্যা্ত ছিলেন। ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যু্ত 
ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি গ্রেট ন্যাশনাল, বেঙ্গল, ট্টার, মিনা! প্রতৃতি 
থিয়েটারে কাজ করেন। রঙ্ালয়ে অধ্যক্ষ ছিসেবে নিয়মনিষ্ঠ বলে তাঁর খ্যা্ি 
ছিল। তিনি নানা রসের তিরিশখানার মনো নাটক লেখেন। কিন্তু বিশেষ 
তাবে প্রহসন রচনীয়ই ভিনি প্রতিভার পরিচয় দেন। তীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য 
গ্রহন হ'ল--তিলর্পণ নাটক (:৮৮১), ডিস্মিশ (১৮৮৩) চাটুজ্ছে ও বীডুজ্যে 
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(১৮৮৪), বিবাহ বিভ্রাট (১৮৮৪, তাজ্জব ব্যাপার (১৮৯*), বাবু (১৮৯৪), 
একাকার (১৮৯৫), বৌ-মা (১৮৯৭), খাস্দখল (১৯১২), ব্যাপিকা বিদায় 
(১৯২৬)। 

গিরিশচজ্দ্র ঘোষ। জন্স ১৮৪৪, মৃত্যু ১৯১২ শ্রীঃ। নাট্যশালার অধ্যক্ষ, 
পরিচালক, অভিনয়-শিক্ষক ও অভিনেতা হিসেবে ১৮৭৪ থেকে আমৃতুযু গ্রেট 
স্তাশনাল থিয়েটার, ষ্টার, এমারেল্ড, যিনার্ভা, ক্লাসিক প্রভৃতি পেশাদারী রঙ্গ মধচের 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পৌবাঁনিক, তক্তিমূলক, সাঁমাঞ্জিক, এতিহাসিক প্রভৃতি বিভিন্ন 
শ্রেণী অনেকগুলি নাটক লিখেছিলেন । ডঃ দেবীপদ ভ্রাচার্ধ “গিরিশ 
রচনাবলী” ১ম খণ্ডে ৭৭টি পূর্ণাঙ্গ নাটকের একটি ভালিকা দিয়েছেন। এর 
প্রথমটি ১৮৭৭ সালে এবং শেষেরটি ১৯১১ সালে রচিত হয়েছিল। বাঁবণবধ 
(১৮৮১), লক্ষণ বর্জন (১৮৮১), পাগুবের অজ্ঞাতবাস (১৮৮০), চৈতন্তলীল! 
(১৮৮৪), নিমাই সন্গ্যাস 1১৮৮৫), বুদ্ধদেবচবিতি (১৮৮৫), বিল্বযঙ্গলঠাকুর (১৮৮৬ 
প্রসুল্ল (১৮০৯), হারানিধি 1১৮৮৭), ম্যাকবেখ (অন্থবাদ) (১৮৯৯), আবুহোসেন 
(১৮৯৩), জন! (১৮৭৩), মায়াবসান (১৮৯৭), পাগুবগৌবব (১৯০) বলিদান 
(১৯০৫), দিরাজদ্দোৌলা (১৯৫), মীরকাপিম (১৯০৬), ছত্রপতি (১৯১৭), 
শান্তি কি শাস্তি? (১৯০৮), শন্ববাচার্য (১৯০৯), অশোক (১৯১*), তপোবল 
(১৯১১) গ্রনৃতি তাঁর বিখ্যাত নাটক 1 নাটাপ্রয়োগকর্তী, অতিনেতা এবং 
নাটাকার হিলেবে তিনি সমকালে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং ব্যাপক 
গ্রভাবও বিস্তার করেছিলেন । 

জ্যোৌভিরিজ্রনাথ ঠাকুর । জন্ম ১৮৪৯-_মৃত্যু ১৯২৫ খ্রীঃ। সখের নাট্য 
প্রযোজনায় খুব উৎসাহী ছিলেন। একসময়ে পেশাদারী থিয়েটারে এ র জনেক- 
গুলি নাটক সাফন্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। নাট্যান্ুবাদে ঠার দান প্রচুর । 
ওউত্তধ-চরিত, মুচ্ছকটিক, মুদ্রারাঁক্ষস, শকুস্তলা প্রভৃতি ১৮ খানা প্রধান সংস্কৃত 
নাটকের অনুবাদ করেন। মলেয়ারকৃত দুখানি গ্রহসন। সেক্পিয়রের জুলিয়াস 
সির গ্রভূতি নাটকের সার্ক অন্বাদ করেন। তার মৌলিক নাটক 
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পুরুবিক্রম (১৮৭৪), সরোজিনী (১৮৭৫), অশ্রমতী (১৮৭৯), স্বপ্রময়ী (১৮৮২) 
ইতিহাসাশ্রিত হ্বদেশ প্রেমমূলক ট্র্যাজেডি । মলেয়ারের আদর্শে তিনি কয়েকটি 
কৌতুকনাটকও রচন! করেন। 

ভারাচরণ শিকদার । 'ভদ্রার্জুন? (১৮৫২ শ্রী:) নামক নাটক বাংল। ভাষায় 
প্রকাশিত প্রথম মৌলিক নাটক । স্থুভদ্রা-অঙ্জনের প্রণয় ও বিবাহ সম্পকিত মহা- 
ভারতীয় কাহিনী অবলঘনে নাটকটি বচিত। নাটকটির ভূমিকায় লেখক সংস্কৃত 
আদর্শ পরিহার করে ইংরেজী নাটকের আধর্শ অনুসরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন । 

দীনবন্ধু মিত্র । জন্স ১৮৩" মৃত্যু ১৮৭৩ শ্রীঃ। নাট্য গ্রন্থাবলী : নীলদর্পণ 
(১৮৬০), নবীন তপস্থিনী (১৮৬৩), বিষ্নে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬), সধবার একাদশী 
(১৮৬৬), লীলাবতী (১৮৬৭), জামাইবারিক ( ১৮৭২ ), কমলেকামিনী (১৮৭৩) 
ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপিত হলে এব লেখা নাটকগুলিই প্রধানত অবলম্বন 
ছিল। পরবর্তীকালেও এর নাটকগুলিয় মধ্গভিনয় বিশেষ জনপ্রয়তা৷ লাভ 
কর্ত। বাস্তববাদী এবং ব্যঙ্গ শিল্পী হিসেবে দীনবন্ধু সমালোচকদের হার! 
প্রশংসিত হয়েছেন। 


দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। জন্ম ১৮৬৩ মৃত্যু ১৯১৩ খ্রীঃ । গিরিশচন্দ্র 
সমকালীন বিশিষ্ট নাট্যকার ৷ স্বতন্ত্র ধারায় নাট্য রচনা করেন। এর নাটক- 
গুলি এ সময়ের এবং পরব্্তীকালের বছ পেশাদীরী থিয়েটারে বিশেষ সাফল্যে 
সঙ্গে অতিনীত হয় । শিক্ষিত সাহিত্যরসিকদ্দের কাছেও তীর জনপ্রিয়ত। ছিল। 
তার নাটকগুলি--একঘরে (১৮৮৯), বিরহ (১৮৯৭), পাষাণী (১৯), 
্যহম্পর্শ ( ১৯**), প্রহমন ( ১৯২), তারাঁবাঈ (১৯৩), প্রতাপ সিংহ 
(১৯৯৫), ছুর্গা্দাস ( ১৯*৬), নূরজাহান (১৯৯৮), সোরাবরুস্তম (১৯৯৮), 
দীতা (১৯৮), মেবার পতন (১৯৮), সাজাহান (১৯*৯), চন্দ্র 
(১৯১১), পুনর্জন্ম (১৯১১), পরপারে (১৯১২), ভীম্ম (১৯১৪), সিংহল 
বিজয় (১৯১৫), বঙ্গনারী (১৯১৬)। এঁতিহাসিক নাটক রচনায় তিনি 
লবচেয়ে কৃতিত্ব দেখান । 
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মধুসূদন দন্ত। জন্ম ১৮২৪-মৃত্যু ১৮৭৩ খর: নাট্গ্রস্থাবলী ; শঙিষ্ঠা- 
নাটক (১৮৫৯), একেই কি বলে সভ্যতা ( ১৮৬০ ), বুড় সালিকের ঘাড়ে বৌ? 
( ১৮৬*), পন্মাবতী নাটক ( ১৮৬০ ), কৃষ্ণকুমারী নাটক ( ১৮৬১), মায়াকানন 
(১৮৭৪ )। বেলগাছিয়। থিয়েটার ( একটি বিশিষ্ট সখের থিয়েটার ) মধুদনের 
নাট্যপ্রতিভার বিকাশে কতকটা সাহায্য করেছিল। মধুস্থদন বাংল! নাটকে 
ইংরেজী আদর্শের প্রবর্তন করেন । 


রাশগতি চ্যায়রতু । জন্ম ১৮৩১- মৃত্যু ১৮৯৪ হীঃ। ইতিহাস, গচ্চ 
আখ্যান জাতীয় গ্রন্থের লেখক। “বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গীলা সাহিত্য বিষয়ক 
প্রস্তাব” (১৮৭২ ) বাংলা! সাহিতের অতি প্রাচীন ইতিহাস। এর মধ্যে পূর্ববর্তী 
ও সমকালীন কয়েকজন নাট্যকারের ও নাটকের আলোচনাও পাওয়া যায়। 
তিনি আর্ধক্ষেমীশ্বর প্রণীত সংস্কৃত "চও কৌশিক? নাটক অবলম্বন করে “কুপিত 
কৌশিক" নাটক রচনা করেন (১৮৭৮), ভবভূতির “মহাবীর রচিত, নাটকের 
কাহিনী অংশ অবলম্বন করে লেখেন 'বামচরিত' (১৮৮৩ )। 


রামনারায়ণ তর্করত্ব । জন্ম ১৮২২- মৃত্যু ১৮৮৬ খ্রীঃ । বাংলা নাটকের 
প্রীরস্তকালের বিশেষ খ্যাতিমান লেখক । কলকাতার সখের থিয়েটারগুলির 
একটা! বড় অবলম্বন ছিল বামনারায়ণের নাটকগুলি। তিনি অনেকগুলি সংশ্কৃত 
নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন। তাঁর মৌলিক নাটক-গ্রহদনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হ'ল-_কুলীনকুলসর্বত্ব ( ১৮৫৪ ), যেমন কর্ম তেমনি ফল (১৮৬৫ ১, নবনাটক 
(১৮৬৬ ), উভয়সঙ্কট ( ১৮৬৯ )) চক্ষু দান (১৮৬৯), রুক্িনীহরণ (১৮৭১), 
ধর্মবিজয় ( ১৮৭৫ )। 

হরচজ্জ ঘোষ । জন্ম ১৮১৭ মৃত্যু ১৮৮৪ শ্বাঃ। একেবারে প্রথম দিকের 
একজন বিশিষ্ট নাট্যকার। ইনি শেক্সপিয়রের একাধিক নাটকের বঙ্গানুবাদ 
করেন। নাটক--ভাহুমতী-চিত্তবিলাস (১৮৫৩), কৌবববিয়োগ নাটক 
( ১৮৫৮ )) চাকুদুখ-চিত্তহরা! (১৮৬৪ ), রজতগিরিনঙ্গিনী (১৮৭৪ )। 


নাটক 


অবলাব্যারাক--গ্রহসন। বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত। সম্ভবত 
১৮৮৭ গ্রীষ্টান্দে অভিনীত হয়েছিল। গ্রহসনটিতে দুটি অস্ক রুয়েছে। প্রথম 
অস্কে চারটি দৃশ্ত এবং দ্বিতীয় অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্ত আছে। গ্রহসনটি কার লেখা 
ঠিকভাবে জান] যায় না। পুস্তকটির যে কপি চৈত্তন্ লাইব্রেরীতে আছে তাঁর 
টাইটেল পৃষ্ঠা নেই । অবশ্ দেবকুমার বন্থুর সম্পাদনায় প্রকাশিত “বাঁঙল! নাটক 
১৮৫২--১৯৫৭” নাঁমক গ্রন্থে প্রহ্সনটির লেখক হিসেবে রাখাঁলদান ভট্টাচার্যের 
নাম উল্লেথ করা আছে। 


অশোক- নাট্যকার £ গিরিশচন্দ্র ঘোষ। এঁতিহাসিক নাটক । ১৯১০ 
খীষ্টাব্দের বা ডিসেম্বর তাঁরখে নাটকটি মিনার্ড থিয়েটারে অতিনীত হয়। প্রথম 
রজনীর অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন £ বিন্দুসীর--ননীলাল দত্ত । স্থসীম ও জনৈক 
জৈন--অহীন্্রনাথ দে। অশোক-_ন্রেন্্নাথ ঘোষ (দরানিবাবু)। বীতশোক 
-_-অপরেশচন্জ মুখোপাধ্যায় । কুণাল--হুশীলাবালা। মহেন্দ্র শ্রীমতী শশমুখী। 
স্তগ্রোধ” সয়োজিনী । কহলাটক- নগেন্দ্রনাথ ঘোষ। বাঁধাগুপ্ত- প্রমথনাথ 
পালিত। আকাল-_-তারকনাথ পালিত। উপগুঞ্--পণ্ডিত হারিভূষণ ভট্টাচার্য । 
মার--গ্রিয়নাথ ঘোঁষ। চগুগিবিক, ২য় বৌদ্ধ ও ১ম রাজপাবিষদ-_মৃত্যুপ্তয় 
পাল। ১ম বৌদ্ধ, আভীর ও তক্ষশীলার মন্ত্রী--অটলবিহারী দাস। তক্ষশিলার 
সভাপতি-পত্যেন্ত্রনাথ দে। তক্ষশিলার সেনাপতি ও পাটালিপুঞ্জের ২য় 
রাজপাবিষদ-_নরেন্দ্রনাথ সিংহ | তক্ষশিলার ১ম সদন্য ও গ্রথম ঘাতক--_উপেন্ত- 
নাথ বলাক। তক্ষশিলার ধর্মযাজক-_হীরালাল চট্টোপাধ্যায়। তক্ষশিলার দূত 
-ধর্মর্দাস মুখোপাধ্যায় । ২য় ঘাতক--জিতেন্ত্রনাথ দে। চগ্ডাল সর্দার-- 
হরিদাস দত্ত। ১ম ক্রাক্ষণ অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী । ২য় ক্রার্ষণ-_মধুদন 
ভট্টাচার্য । পাটালিপুত্রের দুত-_ মন্মথনাথ বন্থ। বৌদ্ধ উপাসকগণ--ননীলাল 
বন্দোপাধ্যায়। পাস্নীলাল সরুকার প্রভৃতি । স্ভদ্রীঙ্গী--সরোজিনী। চন্ত্রকলা 
ও কাঞ্চনয়ালাঁ_নীরদান্ন্দরী । পল্মাবতী-_তারাহুন্দরী । দেবী-- হেমন্ত- 
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ইমারী | সঙ্ঘমিত্রা-ফিরোজাবাল! ৷ চিত্তহ্র়া_চারুশীলা। তৃষা--তিনকড়ি 
( ছোট )। চগ্ডালপত্বী_রাধারাণী । আভীর পত্বী ও পরিচারিকা--নলিনীবাল! | 
এ ছাড়া অন্ান্ত দায়িত্বে ছিলেন__ 
শিক্ষক-__পণ্ডিত হরিতৃষণ ভ্রাচার্য ও মহেন্্কুমার মিত্র। সঙ্গীত শিক্ষক-- 


দেবক বাগ.চি। নৃত্য শিক্ষক-_সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় । রঙ্গতূমি সঙ্াকর_ 
কালিচরণ দ্াস। 


[ মন্তব্য £ অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় উল্লিখিত তালিকা দিয়েছেন। : 
হেমেক্জনাথ দাশগুপ্তের তালিকার সঙ্গে অবিনাশচন্দ্রের তালিকার কিছু পার্থক্য 
রয়েছে। হেমেত্ত্রনাথের তালিকায় দেখা ঘায় স্থভদ্রাঙ্গী ও পঙ্যমিত্রার ভূমিকায় 
অতিনয় করেছিলেন যথাক্রমে প্রকাশমনি ও সরোজিনী ( নেড়ি )।] 

আবুনোলেন বা হঠাৎ বাদশাই-_কৌতৃকপূর্ণ গীতিনাট্য। নাট্যকার £ 
গিরিশচন্জ ঘোষ । ১২৯৯ সালের ১৩ই চৈআ মিনার্তা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত 
হয়। প্রথম রজনীতে অভিনয় করেন__ 

আবুহোসেন-_অর্ধেন্দুশেখর মৃস্তফী । হারুণ-অল-রসিদ-_দাহথবাবু। উজীর 
_-পদ্দবাবু। মস্তর-_রাণুবাবু। ১ম বৈতালিক-_-অধোরনীথ পাঠক। ২ 
বৈতালিক ও খোস্বোওয়ালা__তিতুরাম দাস। পাগলগণ--পণ্ডিত হুরিতুষণ 
ভট্টাচার্য, কুমুঘনাথ সয়কার, পদবাবু, রাখুবাবু, ও নীলমণি ধোষ। বিচার প্রার্থ 
পুরুষগণ- চুনীলাল দেব, নিখিলেন্দ্রকষণ দেব, নিবারণচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, অনুকূল- 
চন্দ্র বটব্যাল। হাকিম--কষ্গাল চক্রবর্তী। ইমাম -কুদ্দনাথ সরকার। 
মেওয়াওয়ালা-_নিবারণচন্জ্র মুখোপাধ্যায় । রোশেনা-হুরিন্গন্দরী (বিড়াল )। 
বেগম_ _বসন্তকুমারী। আবুহোসেনের মাতা--গুলফন হুরি। দাই-তিনকড়ি 
দ্াপী। ১মা সখী-_কুম্থমকুমারী । বিচার প্রাধিনী স্্ীদ্য়-_হেমস্তকুমারী ও 
হবিদাপী (টল)। | 

আঙিবাবা--রঙ্গনাট্য । নাট্যকার £ ক্ষীরোদপ্রলাদ বিষ্ভাবিনোদ । ১৮৯৭ 


ধীষ্টাবের ২*শে নতেম্বর ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম রজনীর 
অভিনেতৃবর্গ-_ 


১২৫ বঙ্গীয় নাটাশাল। 


কামিম_-হুবিতৃষণ ভট্টাচার্য। আলিবাবা পূর্ণচন্জ ঘোষ। হুলেন- 
অমরেন্্রনাথ দত্ত। আবদালা-_ নৃপেন্জ চন্দ্র বন্থু। মুস্তাফা-_অক্ষয়কৃমার চক্রবর্তী । 


্্যসর্দার--অতীন্ত্নাথ তট্টাচার্য। লাকিনা--ভূষণকুমারী। ফতিমা-_বাণী- 
হথদারী। মিনা কুম্থ্মকুমারী । 


উলুগগী- পৌরাণিক নাঁটক। নাট্যকার : ক্ষীরোদগ্রসা্দ বিস্যাবিনোদ । উ্রার 
থিয়েটারে ১৯০৬ গ্রীষ্টাব্ধের ৯ই জুন প্রথম অভিনীত হয়। 
কলিরাজার বাত্রা-১৮২১ গ্রষ্টাব্ধে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮২২ 


গ্র্টাবের ২৬ শে জানুয়ারী ( ১৪ই মাঘ ১২২৮ সাল) তারিখের সমাচার দর্পনে 
এ বিষয়ে লেখা হয়েছিল-_ 


নৃতন যা! ।-- এই ক্ষণে শ্রত হুইল ঘে কলিকাতাঁতে নৃতন এক যাত্র! প্রকাশ 
হইয়াছে তাহাতে অনেক ২ প্রকাঁয় ছন্মবেশধারী আরোপিত বিবিধ গুণগণ 
বর্ণনাকারী মনোহর ব্যবহান্ী অর্থাৎ সং হ্ইয়া থাকে তাহার বিবরণ প্রথমতে। 
বৈষ্ণব বেশধারী ২ সং আইসে দ্বিতীয়তঃ ১ সং কলিরাজা তৃতীয়ত: ১ সং রাজার 
গাজর চতুর্থ ১ সং দেশাস্তয়ীয় বেশধারী বিবিধ উপদেশকারী পঞ্চম ২ সং চট্টগ্রাম 
হইতে আগত পরিষ্কৃত বেশান্বিত এক সাহেব আর এক বিবী বষ্ঠ২ সংএ 
লাহেবের দাস দাসী এ দকল সং ক্রমে আগত একজ্র মিলিত হইয়! বিবিধ কেশ 
বিন্যাম বিলাম হান্য রহশ্য অন্থলিত অঙ্গ ভঙ্গ পুরঃসর নর্তন কোকিলাদি শ্বর 
সুক্কৃত মধুর হ্বয়ে গান নানাবিধ বাগ্যন্ত্র বাদন আশ্ধ্য ২ প্রশ্নোত্তর ক্রমে পরস্পর 
মৃছ মধুর বাক্যালাপ কৌশলার্দির দ্বার! নান দিগ্দেশীয় বিজাবিজ্ঞ সাধারণ সর্বজন 
মনোমোহন গ্রভৃতি করেন এই অপূর্ব যা! প্রকাশে অনেক ২ বিজ্ঞ লোক উৎন্থক 
এবং সহকারী আছেন অতএব বুঝি ক্রমে ২ এ যাত্রার অনেক প্রকার পরিপাটি 
হইতে পারে। 

কাল পবিথয়- সামাজিক নাটক। নাট্যকার £ রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । 
১৯০২ খষ্টাঝের ১৫ই মার্চ অরোরা! থিয়েটার কতৃকি বেল ষ্টেজে প্রথম অভিনীত 
হয়। প্রথম রজনীর ভূমিকালিপি-- 
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শত্ত--অক্ষয় চক্রবর্তী। মোক্ষদা__তারানুম্দরী। জগদীশ-_নীলমাধব 
চক্রবতাঁ। মনীন্্র--প্রিয়নাথ ঘোষ । কিশোরী--হরিমতী | 

নাটকের অন্তর্গত গানগুলোতে সর দিয়েছিলেন যাদবচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 
নাটকের উৎসর্গপত্রে নাট্যকার লিখেছিলেন-_“এই পুস্তকে ছুই একটা বীভৎস 
চরিত্রের অবতারণা দেঁখিয়৷ চমত্কৃত হইও না। সমাজে প্রকৃতই ওই ভয়ানক পাপ 
গ্রবেশ করিয়াছে, এবং পাপের চিত্র এবং পরিণতি, চক্ষের উপর না ধৰিলে তাহাতে 
স্বণ। বা আতঙ্ক আসিবে কেমন কবিয়11 আর যতক্ষণ পাপে ঘ্ব্ণা ও ভয় জন্মায়, 
ততক্ষন তাহার উচ্ছেদের সম্ভাবনা আছে কি? কাজেই পিশাচ পিশাচীর কদাকার 
চিন্র অস্কিত করিতে হইয়াছে । নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছ! বিবেচনা করি নাই ।” 

এ নাটকের অভিনয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিক! লিখেছিল-_ 
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উপেশ্ত্রনাথ বিদ্যাভৃষণ তার বিনোদিনী ও তারা্থন্দরী নামক গ্রন্থে 
লিখেছেন-- [ কাল পরিণয়ে] “এই মোক্ষদার ভূমিকাটি শ্রীমতী তারান্ন্দরী এতদূর 
সুন্দর অভিনয় করিয়াছিল যে কলিকাতাপ্স বিখ্যাত জমিদার ৬অনাথনাথ দেব 
মহাশয় তাহার এই অভিনয় দেখিয়া! একখানি দ্বর্ণ পদক প্রদান করিয়াছিলেন ।” 

কুলীনকুলসর্ধন্ব--সমাজ সমস্তামূলক নাটক। নাট্যকার : রামনারায়ণ 
তর্করত্ব। নাটকটি রচিত হয় ১৮৫৪ শ্রীষ্াবে । কুলীন গ্রথাকে সমালোচন। 
করে নাটক লিখবার জন্য রংপুরের কুণ্ীগ্রামের জমিদার কালীচন্দ্র রার 
চৌধুরী সাময্পিকপত্ররে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন । তাতে বলা হয়েছিল 
“বল্লাল সেনীয় কৌলিন্ প্রথ! প্রচলিত থাকায় কুলীন কাঁমিনীগণের এক্ষণে 
যেরূপ ছুর্দশ]! ঘটিতেছে, তথ্িষয়ক প্রস্তাব সম্বলিত “কুলীনকুলসর্বন্ব' নামে এক 
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নবীন নাটিকা যিনি রচনা করিয়া রচকগনের মধ্যে সর্চোৎকষ্টতা দর্শাইতে 
পারিবেন তিনি তীহাকে ৫* টাক। পারিতোধিক দিবেন ।” রামনারায়ণ এই মর্মে 
সাড়া দিয়ে 'কুলীন কুলসর্বন্ব' রচনা! করে পারিতোধিক পেয়েছিলেন। নাট্যকার 
বিজ্ঞাপনে লিখেছিলেন--“পুরাকালে বল্লাল ভূপাল, অ।ব্হুমান গ্রচলিত জাতি 
মর্ধ্যাদা মধ্যে স্বকপোল কল্পিত কুলমর্ধ্যা্। গ্রচার করিয়া যান, তৎ প্রথায় অধুনা 


বঙগস্থলী যেরূপ হ্ববস্থাগ্রস্ত হইয়াছে, তছিষয়ে কোন প্রস্তাব লিখিতে আমি 
নিতান্ত অভিলাষী ছিলাম ।” 


কলকাতায় এ নাটকের প্রথম অভিনয় হয়েছিল ১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের 
প্রথম সথ্াহে। “এডুকেশন গেজেটে এ অভিনয়ের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। 
এ অভিনয়ের উল্লেখ করে "হিন্দু প্যাটবিয়ট” ১৮৫৭ গ্রীষ্টাবের ১৯ শে মার্চ মস্তব্য 


করেছিল--06 70002010209] ড8520606 9098655 079৮ 006 ০1] 
10077 07106 01 [6001100  1:0010-51011007519527 5725 92.0020 11) 0106 
052 0115-05. 1681067002 01 87381000170 0210006. 10) 162 
57700099 £ 


জয়রাম বসাকের বাড়ীতে অভিনয় হয়েছিল। এ সম্পর্কে অতিনেত। 
মহেক্রনাথ মুখোপাধ্যায় তার ম্বতিচারণে বলেছেন--“চরকভাঙ্গা যোডে ( বর্তমান 
টেগোর ক্যাম্লে রোড ) রাঁমজয় বসাকের বাড়ীর উঠোনে ট্টেজ বীধা হইয়াছিল, 
ইষ্ট ইণ্ডিয়! বেল কোম্পানীর এজেণ্টের অফিসের বড় বাবু রাঁজেন্ বন্য্যোপাধ্যায়ের 
ততাবধানে বঙ্গমঞ্চ গ্রস্তত হইল। জগদর্ত বসাক তাহাকে উক্ত কাজে 
যথেষ্ট সাহাধ্য করিয়াছিলেন । বঙ্গমঞ্চের ঠিক সম্মুখের দোতলায় আমাদের 
7২০15681591 হইত, তালিয় রাজেন্দ্রবাবুই আমাদের শিক্ষা দিতেন। আমাদের 
এই [২০1168159] প্রত্যহ হুইন্ত না, শুধু শনিবার ও বুধবার রাত্রিতে হইত। 
নাটকের রচয়িতা পণ্ডিত বামনারায়ণ কখনও তথায় আসিতেন ন।, একদিন মাত 
কেবল নাটকের অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন ।***. 

“কুলীন কুলসর্বন্ব নাটক এই বাড়ীতে চার বার অভিনীত হইয়াছিল। 
রাজেন্্রবাবু ও জগদ,ভ বাবু দিব্য ভুড়ি লইয়া মাথায় লম্বা টিকি বিলম্বিত 
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করিয়। ব্রাঙ্ণ পণ্ডিত সাজিয়াছিলেন। রাজেন্রবাবুর হস্তে একটি শামুকের 
নশ্াধার । তীহারা ছুইজনে যখন তর্কবিততর্ক করিতেন, তখন শ্রোস্বৃদ্দ হাসিয়া 
এ উচ্থার গায়ে পড়িত। আমি কুলাচাধ্য সাজিত্তাম।” [পুরাতন প্রসঙ্গ ] 
কৌতুকসর্ধন্_-১৮২৮ সনে দুই অঙ্কে লমাণ্চ কৌতুকসর্বন্ব' নামে একটি নাটক 
প্রকাশিত হয়। *“হাস্যার্ণঝকে দ্বিতীয় ধরিলে এটি বাংলাদেশে প্রকাশিত তৃতীয় 
নাটক ; ইহা! গোপীনাথ চক্রবর্তীরুত সংস্কৃত 'কৌতুকসর্বাদ্ষ' অবলগ্বনে হরিনাভি- 
নিবাসী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কায় কর্তৃক রচিত। নাটকটির আখ্যানভাগ কলিবৎস্ল 
রাজার উপাখ্যান। কিদ্ত ইহা সংন্কৃতের যথাযথ অনুবাদ নহে? স্থানে স্থানে 
বাংলা গছ্য ও পছ্যে অনুবাদ দেওয়া আছে মাত্র।” [বঙ্গীয় নাট্যশালার 
ইতিহাস-__ব্রজেজ্জ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়] এখানে উল্লেখঘোগ্য কুলীনকুলসর্বন্থের 
নাট্যকার রামনারায়ন তর্করত্ুও হরিনাভি নিবাসী ছিলেন। 

গ্রোম্যবিদ্রাট--গ্রহসন ৷ নাট্যকার £ অমৃতলাল বন্থ। ১৮৮৮ এরীষ্টাব্ধের 
১লা জান্য়ারী ্রার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত। গিরিশচজ্ের ছেলে 
সুর়েজনাথ [ দানিবাবু ] ঘোলা কামারের ভূমিকায় অতিনয় করেছিলেন । 
এই ভূমিকার অভিনয় দেখিয়া নাট্যকার অমৃতলাল বন্থ মহাশয় দানীবাৰুর প্রতি 
আশীর্বাদ বর্ধন করিয়া গিরিশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন--গুরুদেব, আপনি কি তুল 
কচ্ছেন, গুঁকে 00701 081 দেন না। অর্ধেন্দুর পরে ওর মত কমিক্‌ পার্ট করবার 
লোক ঠেঁজে নেই ।” [ বক্ত রঙ্গমঞ্চ ও দানীবাবু-- হেমেন্দ্রনাথ দাশগ্ুধ ] নাট্যকার 
অমৃতলাল বন্থ সম্ভনত রমানাথ শ্বৃতিরত্ব ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। 

জন পৌরাণিক নাটক । নাট্যকার : গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ১৩০৯ 
সালের » পৌব ( ইং ২৩ ডিসেম্বর ১৮৯৩) মিনার্ভা থিক্েটারে প্রথম অতিনীত। 
প্রথম অতিনয়ের ভূমিকালিপি-_ 

নীলধবজ-_ পণ্ডিত হুরিভূষণ ভট্যাচার্য। প্রবীর--স্থরেজ্জনাথ ঘোষ । অগ্নি 
ও তৈরব-_অঘোরনাথ পাঠক । বিদৃষক-_অর্ধেনদুশেখর মুস্তফী। শরীক 
রাগুবাবু। মহাদেব ও ভীম-দান্ুবাবু। অজ্জুন-_চুনীলাল দেব। বৃষকেতু- 
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কষ্চলাল চক্রবর্তা। অন্থশা্থ ও উলুক-_ত্যাঙ্গাম ( অন্গকৃলচন্ত্র বটব্যাল ) 
১ম গঙ্গারক্ষক--পদবাবু। ২য় গঙ্গারক্ষক-_গোবর্ধনচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় । কাম--- 
হরিদ্বাসী (টল)। মন্ত্রী--নিবারপচন্ত্র মুখোপাধ্যায় । সেনাপতি ও পাগুবদূত-_ 
নীলমণি ঘোষ। সেনানায়ক-_ বিজয়কুষণ বন্থ। প্রবীয়ের দূত-_মাণিকলাল 
ভট্টাচার্য । জনা-তিনকড়ি দাপী। ম্বাহা ও রতি--শরৎকুমারী। 
মদনমঞ্জরী--ভূষনকুমারী | বসন্তকুমারী-_কুহ্থমকুমান্ধী । নায়িকা--ভবতারিণী । 
্রাহ্মণী ও গঙ্গা - হরিমতী ( গুলফন )। 

_হেমেন্্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন অজু্নের ভূমিকায় কুমূদ সরকার অভিনয় 
করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখধোগ্য, কয়েক বাত্রি অভিনয় করে অর্ধে্দুশেখর 
এমারেল্ড থিয়েটাঝে চলে গেলে গিরিশচন্দ্র দ্য়ং বিদূষকের ভূমিকা অভিনয় 
করেন। 

জামাই বারিক- প্রহসন । নাট্যকার : দীনবন্ধু মিত্র। রচনাকাল 
১৮৬২ খ্রীষ্টা্ষ। প্রথম অভিনয় ন্যাশনাল থিয়েটারে ১৮৭২ গ্রীষ্টাবের ১৪ই 
ডিসেঘর । এই হিপেৰে এটি সাধারণ বঙ্গালয়ে অভিনীত দ্বিতীয় নাটক। প্রথম 
নাটক, বঙ্গ! বাহুল্য, দীনবন্ধুর নীলদর্পন। পন্মলোচন দেজেছিলেন অর্ধেনুশেখর 
যুস্তফী। এই অভিনয় সম্পর্কে অম্বতলাল বন্থ ম্বৃতিকথায় বলেছেন-_-“কেবলমান্্র 
নীলদর্পন নাটকথানি লইয়া আমরা কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। স্থধু 
একখান নাটক কতদিন লোকের ভাল লাগিতে পারে? নীলদর্পন দুই বাশ্তরি 
অভিনীত হইবার পরই আমরা জামাই বারিকের বিহার্পাল আরম্ভ করিয়া 
দিলাম।” [পুরাতন প্রসঙ্গ ] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অবন্ত লিখেছেন 
“নীলদর্পন নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় অভিনয়ের মধ্যে ন্যাশনাল কর্তৃক “জামাই 
বারিক' অভিনীত” [বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস ] 


তরুবালা--সামাজিক নাটক। নাট্যকার; অমুতলাল বন্থু। ১৮৪৯, 
খ্রী্টাবের ২* ডিসেম্বর ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। তুমিকালিপি-_ 


ঠাকুরদা-নীলমাধব চক্রবর্তী । ঠানদিদি--গঙ্গামনি । তরুবালা- প্রমদ] । 
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অখিল-_অমুতলাল মিআ। বেহারী খুড়ো--অমৃতলাল বন্ধ । শাস্তা-নগেন্া। 
পারুল__-মানদা। হীরালাল--অক্ষয় কৌয়ব। 

ইত্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় ১৮৯) শ্রীষ্টান্বের “ই জানুয়ারী তরুবালা প্রযোজনার 
প্রশংল। কর] হয়েছিল । 

তাজ্জব ব্যাপার প্রহসন | নাট্যকার £ অমুতলাল বন্থ। ১৮০৯ খ্রীাব্বের 
১লা জানুয়ারী ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত। 


তুফানী- প্রহসন । নাট্যকার £ অতৃলকুষ্ণ মিত্র) ১৯৮ গ্রীষ্টান্দের ১৭ই 
জুলাই মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ 
নিয়েছিলেন-- 

তুফানি-_-অহীন্ত্রনাথ দে। জাফরূ--অর্ধেুশেখর ুস্তফী। দেঁবকণ্ঠ বাগচী 
সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন 


দলিত ফণিনী__রোমার্টিক নাটক । নাট্যকার ; অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। ৩*শে 
নভেম্বর ১৯*৭ মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত । ভূমিকালিপি-_ 

বিশ্বনাথ রাও-_ভারকনাথ, পালিত। নরেন্দ্রনাথ--অমরেন্জনাথ দত । 
সোরাবজী-_অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী । মোহন-_ নৃপেন্দ্রচন্তর ব্ছ। রমাবাই--কুস্থম 
কুমারী। বিলাসবতী-_হুরিনুন্দরী (ব্ল্যাকি )। মোহিনী-তিনকড়ি (ছোট )। 

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন রমাবাই ও বিলীসবতী যথাক্রমে নগেন্্র বালা 
ও কুস্থম কুমারী অভিনয় করেছিলেন। | ভারতীয় নাট্য মঞ্চ ১ম খণ্ড ] 

দুর্গা্দাস- এভিহাসিক নাটক । নাট্যকার £ ছিজেস্জরলাল রায় । প্রথম অভিনয় 
হয়েছিল মিনার্ভা থিয়েটারে ১৯০৬ গ্রীষ্টাবের ৮ই ডিসেম্বর। ভূমিকালিপি_ 

দুর্গাদাস__রেজ্রনাথ .ঘোষ (দানিবাবু)। রাছিয়া__নুশীলা। দিলীর-- 
তারকনাথ পালিত । মহামায়া--গ্রকাশ ৷ তাহাবর-_মন্মথনাথ পাল ( হাছুবাবু )। 
আকবর--ক্ষেত্র মোহন মিআ। ওরঙ্গজেব-- প্রিয়নাথ ঘোষ। 

নন্দকুমার- এতিহাসিক নাটক। নাট্যকার: ক্ষীরোদ গ্রমাদ বিস্তাবিনোদ । 
২৮ আগষ্ট ১৯*৭ গ্রীষটাৰে ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত। ভূমিকালিপি-_ 


১২৬ বঙ্গীয় নাট্যশাল। 


নন্দকুমার__নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বাপুদেব শাস্ী _ মহেজ্র চৌধুরী। 
হেট্টিংস-_অক্ষয় কৌয়র। প্রমদা--বসস্তকুমারী । দন্থ্য সর্দার--ননী দত্ত। 
বাধিকা-_তাবাহ্থম্দরী | 

নরমেধ যজ্ঞ--পৌরানিক ইতিবৃত্রমূলক নাটক | নাট্যকার : বাজকৃষণ বায়। 
নরমেধ যজ্ঞ “ভক্তি ও করুণ বলাশ্রিত পৌরাণিক নাটক” রূপে উদ্জিখিত 
হয়েছিল। প্রথম অভিনয় ট্ার থিয়েটারে ১৮৯১ খ্রীষ্টান্বের ১৩ই জুন। বিভিন্ন 
ভূমিকায় অংশ নিয়েছিলেন_ 

সিদ্ধার্থ_অমৃতলাঁল মিত্র। মহানন্দ--অমৃতলাল বন্থ । যযাতি--উপেজ্নাথ 
মিত্র । মনি দত্ত-_তাবা। স্থন্দরী । কাত্যাক্নি--গঙ্গামনি । কুশ--নলিনী | 

'নবুমেধ যজ্ঞ? নামে আরেকটি নাটক পাওয়! যায়, জেখকের নাম নবকৃষঃ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । নাটকটি ৮৮১ গ্রীষ্টাব্ধে প্রকাশিত হয়েছিল। এটির অভিনয় 
হয়েছিল কিন। জানা ঘাঁয় না। “কিছু কিছু বুঝি” প্রহননের লেখক ভোলানাথ 
মুখোপাধ্যায়ও 'নিরমেধ যজ্ঞ নামে একটি নাটক লিখেছিলেন । প্রকাশিত 
হয়েছিল ১৮৭২ শ্রীষ্টাবের ২* জানুয়ারী । 


নীলদপন__দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম নাটক । প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬, 
খীষ্টাব্ধে। প্রকাশকালে নাট্যকারের নাম ছিল নাঁ। বাঙলা রঙ্গ মঞ্চের ইতিহাসে 
'নীলদর্পন? ইতিহাস সৃষ্টি কয়েছিল। বাঙুল। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 
নীলদর্পন নাট্যাতিনয়ের মাধ্যমে । ১৮৭২ খ্রীষ্টাকের “ই ডিসেম্বর জোড়াসাকো। 
মধুক্দন সাম্যালের বাড়ীতে ন্তাশনাল থিয়েটার কর্তৃক নীলদর্পন অভিনীত হয়। 
বাওল। সাধারণ রঙ্তালয়ের হ্ষত্রপাত হিসেবে ঘটনাটি চিহ্ত হয়েছে । অব্য 
নীলদর্পনের অভিনয় নাকি এটিই প্রথম নয়। এর আগে ঢাকার পাড়ার পাড়ায় 
১৮৬*---৬১ শ্রীষ্টাব্দে নাটকটি অভিনীত হয়েছিল। যাই হোক, স্তাশনাল 
থিয়েটারে অভিনীত প্রথম অভিনয়ের ভূমিকালিপি দেওয়। হল-_ 


গোলক বস্থু, উড সাহেব, জনৈক রাইয়ভ ও সাবিত্রী--অর্ধেনদুশেখর মুস্তফী । 
নবীন মাধব- নগেজ বল্য্যোপাধ্যায়। বিন্দু মাধব-কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


বঙ্গীয় নাট্যশালা ১২৭ 


তোরাপ, রাইচবণ, গোপ ও নীলকরদিগের মোক্তার__মতিলাল স্থর। সাধুচরণ, 
ম্যাজিষ্টেট ও পর্দী ময়ক্নানী-_মহেন্দ্রলাল বস্থ। সৈবিষ্বি--অমৃতলাল বন্থ। 
রোগ পাহেব-_অবিনাশ কর। গোপী দেওয়ান-__!শব চট্টোপাধ্যায় । মোক্তার 
ও আছুরী গোপাল দাস। কবিরাঙ্জ__শশী দাঁদ। সবুলতা-_ ক্ষেত্র গার্জুলী। 


রেবতী--তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় । লাঠিয়াল --পূর্ণ মিত্র । রাখাল-_যছু ভট্টাচার্য। 
খালাপী--গোলক বন্দ্যোপাধ্যায় । 
গ্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পাবে ন্যাশনাল থিয়েটাযের প্রথম অভিনয়ে 


গিরিশচন্জ ঘোষ যোগদান করেন নি। বরং বেনাঁষে এ অভিনয়ের নিন্দা করে 
সংবাদপত্রে চিঠি লেখেন এবং একটি ব্যঙ্গ কবিতা রচন| করেন । 

নুরঞজাছান- এতিহাপিক নাটক | নাট্যকার : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ১৯*৮ 
্রষটাব্দের ১৪ই মার্চ মিনার্ড| থিয়েটারে প্রথম অভিনীত । ভূমিকাপিপি-- 

সর্জাহান- প্রকাশ | লয়লা--হধীরা | যোধাবাই--হেমস্তকুমারী | জাহাঙীর 
_প্রিয়নাথ ঘোষ । 

পন্সিনী--এতিহাসিক নাটক। নাট্যকার : ক্ষীবোরগ্রসা বিছ্যাবিনোদ। 
প্রথম অভিনয় ষ্টার বিয়েটারে । তারিখ ২৩শে ভিসেঘ্বর ১৯০৫ | তৃমিকাঁলিপি-- 

পৃদ্মিনী_-বসন্তকুমারী । আলাউন্দীন--মহেন্্র চৌধুরী । লক্ষ্পসিংহ-- 
অমৃতপাল ম্নিত্র। ভীমপিংহ-উপেক্জনাথ মিজ্রে। ন্সীবন-_নরীন্দ্দরী | 
নসীবনের পিতা--অক্ষয় কৌয়র ৷ হামিবের মাঁ_সরযৃবালা। 

পয়ঞ্জারে পাজী -প্রহমন | নাট্যকার : হুর্গাদাস দে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাবের 
মে মান থেকে ১৮৯২ গ্রীষ্টান্দের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে যে কোন এক সময়ে মিটি 
থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল । 

পাণ্ডব নির্ধাসন-পৌরাণিক নাটক । নাট্যকার ঃ কেনার চৌধুরী । 
প্রথম অভিনয় ৮ই অক্টোবর, ১৮৮৭ | ভূমিকাপিপি-- 

স্বৌপদী-_তুনী ( বনবিহারিণী )। দুর্ধোধন-_মহেন্রনাথ বহু। ধুতরা 
অর্ধেনদুশেধর মুস্তফী। শকুনি-_বাধামাধব কর। যুধিিব--মতিলাল স্থর। 
ভীম-_ঠাকুরদীন চট্টোপাধায় । ভাঙ্মতী--কি রূশশী ( ছোটরাণী )। 


১২৮ বঙ্গীয় নাট্যশাল। 


নুপ্রসিদ্ধ শিল্পী জহরলাল ধর এবং শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দে সম্পাদিত উৎকষ্ট 
দৃশ্াপট এবং বহুমূল্য পোষাক-পরিচ্ছদ বিছ্যতালোক প্রর্তিফলিত হইয়া! দর্শক- 
মগ্ডলীকে চমত্কৃত করিয় তৃলিয়াছিল।” 

[ গিরিশচন্ত্র--অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ] 

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৮৫৭ গ্রীষ্টাবের ২২ জাঙ্গুয়ারী "পাৰ 
নির্বাসন নামে আরেকটি নাটক বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। নাটকটি 
লিখেছিলেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যার। 

পুর্ণচজ্দ-_-ভগবদ্‌ বিশ্বাসমূলক নাটক। নাট্যকার £ গিরিশচন্দ্র ঘোষ । প্রথম 
অভিনয় : ১৭ মার্চ) ১৮৮৮। স্থান : এমারেন্ড থিয়েটার । বিভিন্ন ভূমিকায় 
অভিনয় করেছিলেন-. 

শালিবাহন--মহেন্দ্রলাল বস্থু। পূর্ণচন্দ্র-গোলাপন্ুন্দরী ( স্থকুমারী দত্ত )। 
দীমোদর-_মতিলাল সুর । সেবাদাস-_পত্তিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য । জন্থু (চামার)-_ 
শিবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় । গোরক্ষনাথ-ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় (দাস্থবাবু)। 
ইচ্ছা-ক্ষেআমণি । লুনাঁ-বনবিহারিনী ! শারী-কুস্থমকুমারী । স্ুারা-- 
কিরণশশী ( ছোট বাণী )। 

নাটকটির লঙ্গীতাঁচাধ ছিলেন শশিভৃষণ কর্মকার এবং রঙ্গভৃমি লজ্জাকর 
ছিলেন ধর্মদাস হুর ও শশিভৃষণ দে । 

“অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্বে থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী গোপাঁললাল বাবুর 
উক্তি ও তাহার স্বাক্ষরিত একটি কবিতা মহেজ্লাল বহ্ছ কর্তৃক পঠিত হয়। 
কবিতাটি গিবিশচন্দ্রের রচিত।” [ গিরিশচন্দ্র--অবিনাশচন্দ্র গঙ্োপাধ্যায় ]1 


প্রভাপাদ্বিত্ট-এতিহাসিক নাটক । নাট্যকার ; ক্ষীরোদগ্রসাদ বিস্তা- 
ৰিনোদদ। নাটকটির পুরো নাম। বঙ্গের প্রতাপাদিত্য। প্রথম অতিনয় £ 
১৫ই আগ, ১৯০৩ খ্রী্টা। স্থানঃ স্টার থিয়েটার । ভূমিকালিপি__ 

প্রভাপাদিত্য--অম্তলাল মিআ্। বিক্রমাদিত্য ও রডা- অর্ধেনদুশেখর 
ুস্তফী ৷ বিজয়া__নরীন্ুন্দরী। বসন্ত রায়--অক্ষয় কৌয়র। গোবিদ্দদাস-- 
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কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় । আফবর--উপেন্ত্রনাথ মিত্র। সেলিম--ননীলাল দত্ত। 
চণ্তীবর_নগেন্্র মুখোপাধ্যায় । 

প্রফুল্প--সামাজিক নাটক। নাট্যকার : গিরিশচন্র ঘোষ। ১৯৮৯ গ্রীষ্টাবের 
«৭শে এপ্রিল স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় । প্রথম বজনীর অভিনেতৃবৃন্দ_- 

যোগেশ-.অম্বতলাল মিত্র। বমেশ-_অমৃতলাল বস । ন্ুরেশ__কাশীনাথ 
চট্টোপাধ্যায় । যাদব-_তারাস্থন্দরী । পীতান্বর-_মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী । কাঙালী 
চরণ--শ্যামাচরণ কুণ্ড। শিবনাথ-_বাণুবাবু। মদন ঘোষ ও ১ম ব্যাপাব্ী-- 
নীলমাধব চক্রবতী। ভজহরি--বেলবাবু। অনা: ম্যাজিট্রেট-বামতার্ণ সান্যাল । 
ব্যাঙ্কের দারোয়ান ও জমাদার--উপেন্দ্নাথ মিত্র। ইনম্পেকটার - প্রবোধচন্তর 
ঘোষ। ইন্টারপ্রেটার ও জেল ডাক্তার--বিনোদ বিহারী লোম ( পদবাবু)। 
২য় ব্যাপারী ও টারন্কি--অঙ্ষয়কুমার চক্রবরতাঁ। শুড়ি-শাশভৃষণ চট্টোপাধ্যায় । 
ডাক্তার-_-নীলমণি ঘোষ । জনৈক লোক--অঘোরনাথ পাঠক । উমান্থন্দরী _- 
গঙ্গামণি । জানদা__কিয়ণবাল1। প্রফুল্-_ভূষণকুমারী । জগমণি - টুমামণি। 
বাড়ীওয়ালী-জগত্তারিনী। ইতর স্ত্রীলোক (মাতালনী )--বনবিহারিনী | 
খেমটাওয়ালীদয়-_প্রমদাহন্থরী ও কুহুমকুমারী ( খোঁড়া )। 

“এই নাটকের সমালোচন। স্টেটস্ম্যান পত্রিকায় ধারাবাহিক তিন দিব 
বাহির হয়। এরূপ সমালোচন! দেশীয় কোনও পুস্তকের এতাবৎ ঘটে নাই ।” 
| গিব্িশচন্দ্র-- অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ] 


প্রমোদ্রগ্ীন- গীতিনাট্য । নাট্যকার £ ক্ষীরোদপ্রলাদ বিদ্যাবিনোদ। 
প্রথম অভিনয় বয়েল বেঙ্গল থিয়েটার । তারিখ ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১০৯৫। 
চঞ্চলকুমীরের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন নৃপেন্ত্রনাথ বন্ধু 

ফুলশব্যা__বিয়োগাত্ত দৃশাকাব্য। নাট্যকার £ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্ভাবিনোদ । 
প্রথম অভিন্ন হয়েছিল এমারেন্ড থিয়েটারে ৩১ শে আগষ্ট, ১৮১৫ খরষ্টাবে। 
অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী এমারেন্ড থিয়েটার লীজ নিয়ে কয়েকটি নাটক 
গ্রযোজনা করেন । “ফুলশয্যা, তাদের মধ্যে একটি। 


তে 
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বলিদান__-দামাঞ্জিক নাটক । নাট্যকার £ গিরিশচন্দ্র ঘোষ। প্রথম 
অভিনয় ঃ ২৬ শে চেন, ১৩১১ সাল (ইং৮ই এপ্রিল ১৯০৫)। স্থান £ 
মিনার্ডা থিয়েটার । প্রথম রজনীর ভুমিকায় অংশগ্রহণকারী অভিনেতৃবর্গ_. 


করুণাময়__গিরিশচন্্র ঘোষ । রপটাদ-_অর্ধেনদুশেখর মুস্তফী ৷ ছুলালঠাদ-_ 
হরেন্্রনাথ ঘোষ ( দানিবাবু)। মোহিতমোহন-_ক্ষেত্রমোহন মিত্র । ঘনশ্তাম-- 
মণীন্্রনাথ মণ্ডল (ম্ট,বাবু)। কিশোর--অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । কালী 
ঘটক. জীবনরুষ্ণ পাল। রমানাথ-_মন্মথনাথ পাল (হাছ্বাবু)। নলিন-_- 
ধীরেন্দ্রনাথ । মুকুন্দলাল--অতুলচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় । ইনম্পেক্টার-- নগেন্দরনীথ 
ঘোষ। উকীল--জ্ঞানকালী চট্টোপাধ্যায় । সবহ্বতী -_তারাস্থন্দরী । যশোমতী-- 
সরোজিণী । বাঁজলগ্দী-নগেন্দ্রবালা। জোবি--স্থশীলাবালা। মাতঙ্কিনী-_ 
স্ধীরাবালা (পটল)। কিরণয়ী--কিরণবালা। হিররণ্নী--চারুবাল। । 
জ্যোতির্ময়ী-_.মনোরমা। ভামিনী- পান্মাহ্ুন্দরী | করুণাময়ের ঝি--চপলা- 
সুন্দরী! 

এ ছাড়া এ নাটকের অন্যান্য দ্বায়িত্ব পড়েছিল এভাবে-- 

শিক্ষক--গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ( লহকারী )। বঙ্গতৃমি- 
সজ্জাকব- শ্যামাচরণ কুণ্ড। নর সংযোজনা।- রায় বৈকুগ্টনাথ বন্থ। 

হেমেন্্নাথ দাশগুণ্ড লিখেছেন মুকুন্দের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন হরিদাস 
দত্ত এবং নিভাননীয় ভূমিকা! নিয়েছিলেন কিরণবালা। জ্যোতিময়ী সেজেছিলেন 
মনোরম] । 


বিবাহ বিভ্রাট--প্রহলন। নাট্যকার £ অমৃতলাল বস্থ। প্রথম অভিনয় 
ইয়েছিল ২২শে নতেম্বর ১৮৮৪ খ্রীষ্টীঝ । স্থানঃ ই্রার থিয়েটার । অভিনয়ে 
অংশ নিয়েছিলেন 

মিঃ মিং-_-অম্তলাল বন্থ। মিসেস বিলামিনী কারফরমা-_-বিনোদিনী । 
বি--ক্ষেত্রমণি। কর্তা__-নীলমাধব চক্রবর্ভী। নম্দ-_অধোরনাধ পাঠক। 

বিমাতা--পাবিবারিক নাটক। নাট্যকার £ অমৃতলাল বস্থ। নাটকটির 
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পুরে! নাম “বিমাত বা বিজয় বসন্ত'। প্রথম অভিনয় হযেছিল ষ্টার থিয়েটারে 
১৮০৩ খ্রীষ্ঠাববের ২৬শে আগস্ট । প্রথম অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন 

রাজা__উপেন্দ্রনাথ মিত্র। বলবন্ত-_অমুতলাঁল মিত্র। বিজয়-_তাবাহ্দারী। 
বটুকটাদ--বাধামাধব কর। ছুর্জয়মণি-_নগেন্দ্রবাল! । শাস্তা__গঙ্গামনি। 
শ্যমা-_অক্ষয়কালী কৌয়র । 


বিয়ে পাগল! বুড়ো- প্রহসন । নাট্যকার: দীনবন্ধু মিত্র। প্রথম 
অভিনয় হয়েছিল ন্যাশনাল থিয়েটারে_-১৮৭৩ লনের ১৫ই জাঙ্গয়ারী বুধবার । 
এর আগে ন্যাশনাল থিয়েটারে শুধু মাত্র শনিবার অভিনয় হত। বুধবারেও 
অভিনয় কর৷ স্থির হলে "বিয়ে পাগল! বুড়ো” ও কয়েকটি প্যাপ্টোমাইম অভিনীত 
হয়েছিল। এ অভিনয় সম্পর্কে “মধ্যস্থ' পত্রিকা (*ই মাঘ, ১২৭৯ সাল) 
লিখেছিল__ 

“পর্বাগ্রে “বিয়ে পাগল! বুড়োর অভিনয় হইল । প্রথমে নট, পরে রতা', কেশব, 
ভুবন প্রভৃতির পাঁলা। ত্বাহার্দিগের অভিনয় সাধারণতঃ উত্তম হইয়াছিল, কেবল 
মাঝে মাঝে একটু আধটু দোষ ছিল।"*" 

“রাজিবের অভিনয় সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ও হান্ঠোদ্দীপক হুইয়াছিল।” 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য রাজিবের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন দ্বয়ং অর্ধেন্দুশেখর 
মুস্তফী । 

বিস্তাসুম্দর-_তীরতচন্দ্রের এ নামের বিখ্যাত গ্রন্থের নাট্যরূপ কেমন 
হয়েছিল জান! যায় না। নাটকটি কখনও প্রকাশিত হয় নি। এটি অভিনীত 
হয়েছিল শ্যামবাজারের নবীন্চন্দ্র বন্থুর বাড়ীতে *ই অক্টোবর, ১৮৩৫ | বঙমান 
শ্যামবাজার ট্রামডিপোর স্থানে নবীনচন্্র বন্থর বাড়ী ছিল। এ অভিনয়ের বিস্তৃত 
বিবরণ পাওয়া যায় ২২শে অক্টোবর তারিখের “হিন্দু পায়োনিয়ার' নামক ইংরেজী 
পাক্ষিক পত্রে [ ভ্রঃ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস ]। বিদ্যার চরিত্রে রাধামণি বা 
মণি এবং রাণী ও মালিনীর ভূমিকায় জয়ছুর্গ| নামক জনৈক প্রোচ রমণীর 
অভিনয়ের উচ্ছৃদিত প্রশংসা কর! হয়েছিল। এ নাট্যাভিনয়টিকে বাঙ্গালীয় 
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প্রচেষ্টায় প্রথম বাঙল! নাটক অভিনয় বল! যেতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য । 
বাঙালীর এই নাট্যপ্রচেষ্টায় মহিলাগণই স্ত্রীভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। দে 
যুগের পক্ষে এটি একটি বিল্ময়কর ব্যাপার । 

ভদ্রার্ুন__অর্থাৎ অজুন কর্তৃক স্থতত্রা হরণ। নাট্যকার ; তারাচরপ 
শিকদার | প্রথম মুদ্রিত বাঙলা নাটক। প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে । 
ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছিলেন-__ 

প্বছুকালাবাধ সকল জাতির মধ্যেই নাটক প্রচলিত আছে, এবং রঙ্গভূমিতে 
তৎ সম্বন্ধীয় অভিনয়ার্দি দর্শন শ্রবণ করিয়া অনেকে আমোদ প্রকাশ করেন। 
এতদেশীয় কৃবিগণ প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে, এবং 
বঙ্গভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অন্ুবাদও হইয়াছে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, 
যে এদেশে নাটকের ক্রিয়া সকল রুচনার শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ 
কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদ্রায় বিষয় কেবল সঙ্গীতে দ্বারা ব্যক্ত 
করে, এবং মধ্যে মধ্যে অগ্রয়োজনেই ভগ্ুগণ আসিয়া তগ্ডামি করিয়া থাকে। 
বোধ হয়, কেবল উপযুক্ত গ্রস্থের অভাবই ইহার মূল কারণ। তঙ্গিমিত 
মহাঁভারভীয় আদিপব হইতে সুভদ্রাহুরণ নামক প্রস্তাব সঙ্কলন করিয়া! এই নাটক 
বচন] করিলাম ।” নাটকটি কখনো অভিনীত হয় নি। 


ভানুম্তী চিত্তবিলাস-_-শেকসপীয়রের 14161০11917 ০ ড০1০০ নামক 
নাটকের অর্মান্বার্&। গন্ক ও পছ্ভে বচিত। নাট্যকার : হ্রচন্দ্র ঘোষ। 
প্রকাশকাল ১৮৫৩ সন। নাটকটি অভিনয়যোগ্য ছিল না। কখনে। অভিনীত 
হয়ও নি। 


ভ্রমর-পামাজিক নাটক । বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল” 
উপন্তাসের নাট্যরূপ। নাট্/রূপ দিয়েছিলেন অমবেন্দ্রনাথ দত্ত। হেমেন্দ্রনাথ 
দাশগুপড লিখেছেন 'বারুণী পুকুর ও পোষ্টাপিস প্রভৃতি দৃশ্য গিরিশ কর্তৃক 
সংযোজিত ।, নাটকটি প্রথম আভনীত হয়েছিল ক্লাসিক থিয়েটারে ১৮৯৯ সনের 
১৬ই সেপ্টেম্বর। প্রথম অভিনয়ের ভূমিকালিপি-_ 
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কষ্তকান্ত--মহেন্্রনাথ বছ। হরলাল--হুরিভূষণ তট্টাচার্য। গোবিন্দলাল__- 
অময়েন্রনাথ দত্ত। মাধবীনাথ--চণ্ীচবরণ দ্বে। নিশাকর--হুরেন্দ্নীথ ঘোষ 
(দানিবাবু)। ব্রদ্ষানন্দ-পূর্ণচন্র ঘোষ । হরে-_নৃপেন্তর চন্দ্র বস্থ। সোনা 
হীরালাল চট্টোপাধ্যায় । রূপে! ও বিধা_ অহীন্দ্রনাথ দে। হ্প্লাঁ অক্ষয়কুমার 


চক্রবর্তী । ভ্রমব-_কুন্থমকুমারী । রোহিনী--প্রমদান্ন্দবী। যামিনী-- 
য়ী। 


হেমেক্জনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন যাঁমিনীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন 
ভূষণকুমারী । সমকালীন পত্রপত্রিকায় অমরেক্দ্রনাথ ও কুন্বমকুমারীর অভিনয়ের 
ভূয়সী প্রশংসা হয়েছিল। 


মীরকাঁদিম- এতিহাসিক নাটক। নাট্যকার: গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 
১৯০৬ সনের ১৬ই জুন নাটকটি মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম 
অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন-_ 

মীরজাফর-_গিবিশচন্দ্র ঘোষ | মীবুকাঁসিম- হুগেক্্নাথ ঘোষ (দানিবাবু)। 
হুজাউন্দৌলা ও লাল সিং--মপীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্ট,বাবু)। সাহ্‌ আলম ও 
আমিয়ট-[.. 87517) (4080601)1 আলী ইব্রাহিম-- তাবরকনাথ 
পালিত। সামসেরউদ্দীন ও ভাক্তার ফুলারটন-_মন্মথনাথ পাল (হাছুবাবু)। 
তকী খা নগেন্ত্রনাথ ঘোষ । মহম্মদ আসীন--উপেন্দ্রনাথ বসাক। হায়বতুল্লা 
ও আয়াৰ আলী- জীবনকুষ্ণচ পাল। ফৌজদার-দৃত্-__-ননিলাল বন্যযোপাধ্যায়। 
জগৎশেঠ মহাঁতাব টা ও মরু - পণ্ডিত হবিভূষণ ভট্টাচার্য । জগৎশ্ঠে শ্বরূপটাদ 
_ নুটবিহারী মিত্র । বায়দুর্ণভ কৃষ্ণচন্দ্র ও সপিমান--জ্ঞানকালী চট্টোপাধ্যায় । 
রাজবল্লভ ও মহম্মদ ইশাখ-_পান্নীলাল সরকার । রামনারায়ণ ও আলম খাঁ-- 
উপেন্দ্রনাথ ভট্রাচার্য। নন্দকুমীর__সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় । ভ্যাম্সিটা্-_ 
আটলবিহারী দ্দাস। হুলওয়েল, হে ও মেজর আ্যাডাম্স্‌-_অর্ধেদুশেখর মুস্তফী। 
হেট্িংস-_প্রকাশমণি । ইলিস, ব্যাটস্ন ও মন্রো-- ক্ষেত্রমোহন অিজ্। 
মাঝি-_মন্মধনাথ বস্থ। কেন্ড ও জোন্দ-_ ব্রজেন্্রনাথ চক্রবর্তী । জন কা্াক-- 
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সতো্জনাথ দে। গুরগিণ খা-খগেম্্রনাথ সরকার। খোজ! পিদ্র-_হরিদাস 
দত্ত। বাজিদ ও জাফর খাঁঁ_নির্শলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় । মনি বেগম-হধীরা 
বালা ( পটল )। বেগম-_হুশীলা বালা । তারা -তিনকড়ি দাসী। 

না্যশিক্ষক ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অর্ধেুশেখর মুস্তফী। সঙ্গীত শিক্ষক 
ছিলেন তারাপদ বায়। 

মুই হ্্যাছু_-পঞ্চরং। নাট্যকার : বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। রয়েল বেঙ্গল 
থিয়েটারে ১৮৯৩ সনের ২৫শে ডিসেম্বর অভিনীত হয়েছিল। বড়দিনের পঞ্চরং 
হিসেবে এটি দর্শকের সামনে উপস্থাপিত হয়েছিল । পঞরংটির প্রধান ভূমিকায় 
অভিনয় করেছিলেন স্থকুমারী দৃত্ত। মুই হ্যাছু” সম্পর্কে অনুমন্ধান পত্রিকায় (২৭শে 
জায়ারী ১৮৯৪ ) লেখা হয়েছিল-_ 

“মুই হ্যাছ' ভগ্ড হিন্দুয়ানীর পঞ্চ-চিন্র-সামাজিক-সঙের প্রতিচ্ছায়।! মুখে 
হিছুয়নী হিছুয়ণনী করেন, কিন্তু কাজের বেলায় শ্লেচ্ছের বেহদ্দ ব্যবহার করিয়] 
থাকেন_-সমাজ সঞ্ডের এমনই কারখানা। রঙ্গভূমি “দুই হ্থ্যাদু' পঞ্চরং-এ এই 
কারথানাই দেখাইয়াছেন। দেখিতে দেখিতে ঘ্বণ! হইয়াছে; দেখিতে দেখিতে 
ক্রোধ হইয়াছে দেখিতে দেখিতে মুখে চুনকালী দিতে ইচ্ছা হইয়াছে” 


ম্যাকবেথ__শেকসপীয়রের লেখা [4৪০৮০ নাটকের অনুবাদ । অন্ুবাদক- 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ। প্রথম অভিনয় হয়েছিল :৮৯৩ খ্ীষ্টান্ের ২৮শে জানুয়ারী 
মিনার্ড! থিয়েটারে। প্রথম রজনীর ভূমিকালিপি-- 

ডপক্যান-_-প্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য ম্যাকম-_হ্থরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)। 
ভনালবেন-_ নিখিলেন্ত্রক্ দেব। ম্যাকবেথ__গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ব্যাক্কো_ 
কুম্দনাথ সরকার । ম্যাকডফ ও হিকেট--অঘোরনাথ পাঠক। জেনক্__ 
বিনোদবিহারী সোম (পদবাবু)। রস্__কৃষ্ণলাল চক্রবর্তা। মেনটিয়েখ, ও 
হত্যাকারী ও ওয়া ডাকিনী-_নিবারণচন্ত্র মুখোপাধ্যায় আযাঙ্গীম-_অনথকুলচন্্র 
বটব্যাল। কেধনেস, ২য় হত্যাকারী ও বক্তা সৈনিক-_ চুনীলাল দেব। 
ফরিয়েন্দ-কুহুমকুমারী ৷ বুদ্ধ সিউয়ার্ড--ঠাকুরদাম চট্টোপাধায় ( দবাস্থবাবু)। 
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যুব! মিউয়ার্ড ও ২য়া ভাকিনী-_নীলমণি ঘোষ। সিটন-_নন্দহরি ভট্রাচার্ধ। 
স্বারপাল, ১ম ডাকিনী, বুদ্ধ, ১ম হত্যাকারী ও ভাক্তীর-_অর্ধেদদুশেখব মুস্তফী। 
দুতঘয়--মাঁনিকলাল ভট্রীচাধ ও তিতুরাম দাম। ম্যাক্ডফের পুত্র-চয়নকুমারী। 
লেভী ম্যাকবেথ-_তিনকড়ি দ্বাপী। লেভী ম্যাকডফ-_প্রমদান্থম্্রী । পরিচারিকা 
_-হুরিমতী । ডেকদি)। 

সঙ্গীত শিক্ষক--দেবকণ বাগচী । বঙ্গতৃমি সঙ্জাকর-_ধর্মদাস স্থ্ব। 

রাজবাহাহুর- প্রহসন । নাট্যকার £ অমৃতলাল বন্থ। প্রথম অভিনয় £ 
্রার থিয়েটার-_২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৯১। প্রথম রজনীয় অভিনেতৃব্র্গ-- 

রাজাবাহাছুর -উপেন্দ্রনাথ মিত্র। মিঃ ফিস- অমৃতলাল বস্থ। 

রাজলিংহ-বাঙ্কমচন্দ্ের 'বাজলিংহ? উপন্তালের নাট্যরপ। নাট্যরূপ দিয়ে- 
ছিলেন অবতলাল বস্থ। প্রথম অভিনয় £ ট্রার থিয়েটার_-১১ই জান্ুয্ারী 
১৮৯৬ দন | প্রথম রজনীর অভিনেতৃবর্গ 

রাজসিংহ--অমৃতলাল মি । দরিয়া-_নবীন্ন্দরী ৷ ওরঙ্গজেব স্থবেক্রনাথ 
মিত্র (ফট্যাই )। মোবারক--উপেন্দ্রনাথ মিত্র। জেবউন্নেসা--গঙ্গামনি | 
মাণিকলাল--অক্ষয়কালী কৌয়র | চঞ্চলকুমারী- প্রমদান্থন্দরী | 

রাণ। প্রতাপ--এতিহাসিক নাটক । নাট্যকার : দ্বিজেন্দ্রলাল বায়। 
প্রথম অভিনয় ১৯০৫ খ্রষ্টান্ষের ২২শে জুলাই । স্থান £ পরার থিয়েটার । প্রথম 
অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন -- 

প্রতাঁপ সিংহ -অমৃতলাল মিত্র । .শক্তসিংহ-_অমৃতলাল বস্থ। মানসিংহ-_ 
অক্ষয়কাণী কৌয়র। পৃথীরাজ-_কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় । মেহেরুত্গিসা--নরী- 
সুন্দরী । দৌলত--বস্তকুমারী | 

রিজিয়া _বিয়োগাস্ত দৃশ্ঠকাঁব্য । নাট্যকার £ মনোমোহন রায়। প্রথম 


অভিনয় ১৭ই মে, ১৯০২ সন । “অবোরা থিয়েটার” বেঙ্গল ঠ্রেজে অভিনয় 
কয়েছিলেন। গ্রথম অভিনয়ের ভূমিকালিপি £ 

রিজিয়। _তারাহন্দরী ৷ ঘাতক-_অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী | বক্তিয়ার -প্রবোধচন্ত্ 
ঘোষ। ইন্দিরা--হুরিমতি। 
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কুঝ্িনী রজ--গ্রহসন। চৈতন্য লাইব্রেরীতে এ প্রহসনটির ঘে ০০০ 
রয়েছে তাতে টাইটেল পৃষ্ঠা ন থাকায় নাট্যকায়ের নাম জান! যায় নি। শিশির 
বন্থু তার একশ বছরের বাংল! থিয়েটার গ্রন্থে বেঙ্গল থিয্ে্টারে অভিনীত যে নাট্য 
তালিকা দিয়েছেন তাতে প্রহ্সনটির লেখক হিসেবে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের 
নাম আছে। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত “বঙ্গীয় নাট্যশালার 
ইতিহাস" পুস্তকের অন্তর্গত বিহারীলাল রচিত নাট্যতালিকায় রুঝ্নিনীরঙ্গ নেই। 
দেবকুমার বন্থর সম্পাদিত 'বাংলা নাটক, গ্রন্থে গ্রহসনটির লেখক হিমেবে রাখাল 
দ্বীন ভট্টাচার্যের নাম রয়েছে। প্রহসনটিতে একটি অস্ক ও সাতটি দৃশ্ঠ আছে। 
প্রথম অভিনয় হয়েছিল বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৮৭ সনের ৩০শে মে। 

লাল। গরোলকটাদ্র-_নাট্যকার : স্থরেন্্রনাথ বন্থ। প্রথম অতিনয় হয়েছিল 
এমারেন্ড থিয়েটারে ১৮৯১ থ্রীষ্টীব্দের ওরা সেপ্টেম্বর । প্রথম অভিনয়ে অংশ 
নিয়েছিলেন £₹__ 

লালা--মহেন্ত্রনাথ বন্থ। মাতাজী--বিষাদ কুন্ম। 

লীলাবভী - নাট্যকার ২ দীনবন্ধু মিত্র। হেমেন্্রনাথ দাশগুপ্ঠের মতে 
লীলাবততী প্রথম অভিনীত হয়েছিল শ্টামবাঁজার বাজেন্দ্র পালের বাড়ীতে ১৮৭১ 
সনের মে মাসে। অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন £-- 

ললিত-- গিরিশচন্দ্র ঘোষ। হরবিলাস ও ঝি-_ অর্ধেনদুশেখর মুস্তফী। 
নদের টাদ-- যোগেন্দ্র মিত্র । হেমরটাদ__নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । মেজোখুড়ে। 
মতিলাল স্থর। সীরদান্থ্দরী__বেলবাবু। ভোলানাথ চৌধুরী-_মহেন্্র বন্থ। 
লীলাব্তী-_স্থ্রেশ মিত্র। বাঁজলক্মী-_ গ্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় । শ্রীনাথ-" 
. শিব চ্যাটাজি। ক্ষীরোদ বাসিনী_ বাঁধামাধব কর। বঘু উড়ে- হিঙ্গল খা। 
ঘোগজীবন-_যছু ভট্টাচার্য । 

আাহজাদী-- নাট্যকার £ অতুলকৃষ্ণ মিত্র। প্রথম অভিনয় মনার্ভা থিয়েটারে 
১৯০৯ খৃষ্টানদের €ই জুন। 

শিরি করহাদ-_গীতিনাঁট্য । নাট্যকার £ অতুলরুষ্চ মিআ্। ১৩১৩ সাল, 
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২৪শে ভাদ্র, রবিবার, মিনার্ডা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত। অভিনয়ে অংশ 
নিয়েছিলেন ২ 

শিরি-_নগেন্জ বালা । ফর্ছাদ-- মন্মথনাথ পাল ( হাছুখাবু)। গুলাল-_ 
স্ৃশীলা | হামজাদ-_নৃপেন্দ্রনাথ বন্থু। 

“শিরিফরীদ নামে ক্ষীরোদপ্রমাদ বিছ্ভাবিনোদের একটি নাটক ভারতী 
(১৩১৩ সাল) পন্তিকায় প্রকাশিত হয়েছিল । 

সধবার একাদমী__গ্রহমন | নাট্যকার £ দীনবন্ধু মিত্র। প্রথম অভিনীত 
হয়েছিল বাগবাজারের প্রাণরুষ্ণ হাঁলদায়ের বাড়ীতে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাবের সপ্চমী পুজোর 
দ্রিন। চতুর্থ অভিনয় হয় শ্রীপঞ্চমীতে বামপ্রনাদ মিত্র বাহাদুরের বাড়ীতে। 
অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন £ নিমটাদ--গিরিশচন্ত্র ঘোষ। অটপ-_নগেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । জীবনচন্ত্র _ অর্ধেনদু শেখর মুস্তফী | রামমীপিক্য--রাঁধামাঁধব কনু। 
কাঞ্চন--নন্দলাল ঘোষ । 

সতী কি কলস্কিনী- নাট্যরাসক | নাটকটির পুরো! নাম “সতী কি 
কলঙ্কিনী বা কলম্ক ভঞ্চন। নাট্যকার £ নগেন্্রনাথ বন্্যোপাধ্যার ৷ প্রথম 
অভিনয় £ ১৮৭৪ খুষ্টার্ধের ১৪শে সেপ্টেম্বর । স্থান £ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার । 
অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন :₹__ 

রাধিকা-_রাজকুমাঁরী । বৃন্দা--ক্ষেত্রমণি। সথি--মাছুমনি। জটিল! 
কুটিলা _কাদঘিনী ও হুরিদীদী। কৃষ্ণ--মদূন বর্মন । নৃত্যশিক্ষক ছিলেন 
কাস্তাপ্রসাদ ৷ 

সরলা_সামাজিক নাটক। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ন্বর্ণলত।' নামক 
উপন্তাসের নাট্যরূপ। নাট্যরূপ দিয়েছিলেন অমৃতলাল বন্থ। প্রথম অভিনীত 


হয়েছিল ষ্টার থিয়েটারে ১৮৮৮ খুষ্টাব্দে্র ২২শে সেপ্টে । গ্রথম রজনীর 
অভিনেতৃবর্গ-_ 

সরলা--কিরণবাল! | শ্ঠামা-গঙ্গামণি | প্রমদা-কাদছ্িপী। শশীভূষণ-- 
নীলমাধব চক্রবর্তী। বিধুভূষণ--অমৃতলাল মিত্র। গদাধর-_বেলবাবু। নীল” 
কমল--পরাপ শীল । 
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সাবিভ্রী--পৌবরাঁনিক নাটক । নাট্যকার £ ক্ষীরোদগ্রসাদ বিষ্ঠাবিনোদ ৷ 
প্রথম অভিনয় £ ট্রার থিয়েটার । তারিখ £ ৪1 অক্টোবর, ১৯*২। মাগুব্যের 
ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অমৃতলাল খিন্র। 


জিরাজদেদৌল।_এঁতিহাসিক নাটক । নাট্যকার ; গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 
প্রথম অভিনয় : মিনার্ড। থিয়েটার । তারিখ £ ২৪ ভাত্র, ১৩১২ সাল (ইংবেজী 
৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯*৫ খুঃ)। প্রথম অভিনয়ে অংশ গ্রহণকারী অভিনেতৃবর্গ-_ 

সিবাজদৌলা - স্থরেন্্রনাথ ঘোষ (দীনিবাবু)। মীরজাফর--নীলমাঁধব 
চক্রব্তা। মীরণ--হুটবিহারী মিত্র। সওকতজঙ্গ, ফ্াফটন ও মুঁসালা- মম্মথনাথ 
পাল ( হাদুবাবু )। রাঁজবল্পভ ও লছমন সিং_-জানকালী চট্টোপাধ্যায় । রায়ছুর্লভ 
ও মীরকাসিম-_কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায় । মোহনলাল--তারকনাথ পাঁলিত। 
জগৎ শেঠ মহাতাবঝঠাদ ও আমিরবেগ--নগেন্দ্রনাথ ঘোষ । জগত শেঠ, শ্বরূপটাদ 
ও মীব দাউদ-_সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় । মানিকচাদ ও বাঁসবিহারী-- উপেন্দ্রনথ 
ভট্টাচাধ। মাঁব্মদন ও মহন্মদীবেগ-_মনীন্দ্রনাথ মণ্ডল (অণ্টবাবু)। উমিটাদ 
--হরিদাস দত্ত । করিম চাচা--গিরিশচন্দ্র ঘোষ । দানসা অর্ধেনদুশেখর মুস্তফী। 
ক্লাইভ--ক্ষে্রমোহন মিত্র । ড্রেক ও কুট--উপেন্দ্রনাথ বসাক । হলওয়েল ও 
ওয়াটস্‌--অটলবিহারী দাস। চে্স ও পিনফে-_ ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী । ওয়ালস 
ও কিলপ্যান্টরক--নির্মলচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় । আলিব্দীবেগমে ও জহরা-- 
তারান্ন্দরী । ঘসেটাবেগম ও ওয়াটস পত্বী--স্থ্ধীরাঁবালা ( পটল )। আমিনা 
বেগম ও জোবেদী- ভূষণ কুমারী (ছোট)। লুফউন্নিস!_সথশীলাবাল!। 
উন্মৎ জহুর]-সুবাসিনী। 

নাটকটির সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন শশিভূষণ বিশ্বাস ও তারাপদ রায়। নৃত্য- 
শিক্ষক ও রঙ্গভূমি স্জ্রাকরু ছিলেন যথাক্রমে সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় ও কালীচরণ 
ঘ্াস। 


. স্ৃরিরাজ- এতিহীমিক ঘটনামূলক বিক্লোগাস্ত নাটক। নাট্যকার £ 
নগেক্জনাথ চৌধুরী । শেকস্পীয়রের [7270166 অনুসরণে লেখ! । প্রথম অভিনয় 
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হয়েছিল ১৮৯৭ গ্রীষ্টাব্বের ২১ শে জুন। স্থানঃ ক্লাসিক থিয়েটার। প্রথম 
অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন-_ 

হরিরাজ__অমবেন্্রনাথ দত্ত। জয়াকর--হুরিভূষণ ভ্টচার্য। কহুলন-_- 
প্রমথনাথ দাস। কুলধ্বজ-_গোষ্টবিহারী চক্রবর্তী। দধিমুখ--ভোলানাথ 
দাস। শ্রীলেখা--ছোট রানী । অরুণ--তারানুন্দরী । স্থরমা-ক্ষুদিবাল। । 
মলিনা-_সরোজিনী ৷ স্থর দিয়েছিলেন পূর্ণ ঘোষ । 

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন জয়াকর সেজ্জেছিলেন মণ্ট,বাবু। কিন্তু 
রমাপতি দত্ত লিখেছেন প্রথম অভিনয্র রজনীর পরিচয় লিপিতে দেখি যে, 
হরিভূষণ ভট্টাচার্য জয়াকরের অংশে অবতীর্ণ হন।” (রঙ্গালয়ে অমরেন্ত্রনাথ 
পৃঃ ১৫১) 

হারানিধি-_সামাজিক নাটক। নাট্যকার £ গিরিশচন্দ্র ঘোষ। প্রথম 
অভিনয় £ ষ্টার থিয়েটার, তারিখ £ ২৪ ভাব্র, ১২৯৬ সাল (ইং ৭ সেপ্টেম্বর, 
১৮৮৯)। অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন-- 

মোহিনীমোহন- _উপেন্দ্রনাথ মিত্র । হরিশ-_অমৃতলাল মিজ্জ। নীলমাধব-_ 
কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় । অঘোর-_অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ( বেলবাবু)। নব-_ 
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প্রসঙ্গ : নাট্যশাল। 

অরোর। থিয়েটার : গুরুপ্রসাদ মির বেঙ্গল থিয়েটার ম্চ লিজ নিয়ে 
অরোরা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। থিয়েটারটি অবশ্য বেশিদিন চলে নি। 
১৯১ গ্রীষ্টাবের অগাঁঞ্ট মাঁস থেকে ১৯০২ গ্রীষ্টান্ধের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রায় 
আঠাশখানি নাটক অরোরা থিয়েটার মর্চস্ব করেছিল। বিভিন্ন সময়ে এ 
থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অক্ষয়কুমার চত্রবর্তী, অর্ধেন্দুশেখর ুস্তফী, নীলমাধব 
চক্রবর্তী, কুস্থমকুমীবী, গোলাপন্ুন্দরী, তারা্থন্দয়ী প্রভৃতি বিখ্যাত নটনটাগণ। 

ইউনিক থিয়েটার : অরোরা থিয়েটার লুপ্ত হলে বেঙ্গল থিয়েটারের 
মঞ্চ লিজ নিয়ে ইউনিক থিয়েটারের পত্তন হল। এই থিয়েটারের হ্বত্বাধিকারী 
হলেন গিরিমোহন মল্িক। তিনি ছিলেন বিখ্যাত ধনী গোপাললাল শীলের 
ভাগনে। সতীশচন্্র চট্টোপাধ্যায় ও ধর্মদান স্বর যথাক্রমে ম্যানেজায় ও ই্রেজ 
ম্যানেজার হয়েছিলেন। অবশ্য এ থিয়েটারও বেশিদিন চলে নি। ১৯০৩ 
খ্রীষ্টাব্দের জুন মাঁস থেকে ১০০৪ খ্রীষ্টাব্জের মার্চ মাসের মধ্যে প্রায় আঠারোখানি 
নাটক ইউনিক থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছিল । বিভিন্ন সময়ে এতে যুক্ত ছিলেন 
ক্ষেএমোহন মিত্র, চুনিলাল দেব, তারকনাথ পালিত, স্থরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু ) 
তারাস্থন্দরী, স্থধীরাবালা॥ স্কুশীলাবালা' প্রভৃতি অভিনেতৃবর্গ। 

গ্রমারেল্ড থিয়েটার £ বিখ্যাত ধনী গোপাঁললাল শীল এমারেন্ড থিয়েটার 
খুলেছিলেন। বিভন স্ীটের ষ্টার থিয়েটাঁঝের বাঁড়ী কিনে এ থিয়েটারের পত্তন 
তিনি করেছিলেন। ম্যানেজার হয়েছিলেন কেদার চৌধূরী । এ থিয়েটার প্রায় 
আটবছর টিকেছিল। ১৮৮৭ শ্রষ্টান্দের অক্টোবর মাপ থেকে ১৯৫ খ্রীগ্াবের 
ডিসেম্বর পর্যস্ত এ মঞ্চে প্রায় ছত্রিশটি নাটক প্রযোজিত হয়েছিল । বিভিন্ন সময়ে 
এ মঞ্চের লঙ্কে যুক্ত ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, চুনিলাল দেব, মতিলাল স্থুর। 
রাঁধামাধব কর। হুরিভূষণ ভট্টাচার্য, কিরণশশী, ক্ষেত্রমণি, ভবতারিণী, 
স্কুমারী ( গোলাপ ), হবি ( গুলফন ) প্রভৃতি নটনটাগণ। 
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কোহিনুর থিয়েটার £ শরৎচন্দ্র রায় নিলামে ক্লাসিক থিয়েটার কিনে নিয়ে 
কোহিনুর থিয়েটার স্থাপন করেন । শরৎচন্দ্র ছিলেন নদীয়া জেলার কুডুলগাছি 
গ্রামের জমিদার প্রসন্নকুমার রায়ের পুত্র । মিনার্ভার মনোমোহন পাড়ের সঙ্গে তার 
পরিচয় ছিল। সেই পরিচয়ের স্থন্ ধরে তার থিয়েটারের মালিক হবার বাসনা 
জেগেছিল। প্রথমে অমৃতলালবাবুকে এ থিয়েটারের নাট্যাচাধ নিয়োগ করা 
হয়েছিল, কিন্তু তিনি যোগদানে সক্ষম হলেন ন11 ধর্মদাস স্থর ষ্টেজ ম্যানেজার এবং 
গিরিশচন্দ্র হলেন ম্যানেজার । ১৯০৭ শ্রীষ্টান্দের অগাষ্ট মাসে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিষ্যা- 
বিনোদের চা্বিৰি দিয়ে কোহিনুরের উদ্বোধন হল। স্বত্বাধিকারী শরৎচন্্র রায় 
অবশ্য বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। সে বছরের শেষদিনে তিনি মার! গেলেন । 
তার ভাই শিশিরকুমার থিয়েটারের রিসিভার হলেন । অতঃপর নানা ভাঙাগড়ার 
মধ্য দিয়ে কোহিহ্থর প্রায় পাঁচ বছর চলেছিল । ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে 
ক্ষীরোদপ্রসীদের 'পলিন” এ থিয়েটাবের শেষ অভিনয়। মিনার্তা থিয়েটারের 
হ্ত্বাধিকারী মনোমোহন পড়ে কোহিনুর কিনে নিয়েছিলেন। প্রায় সাইব্রিশটি 
নাটক এ থিয়েটায়ে অভিনীত হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে এতে অভিনয়ের সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন অপরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 
চুনিলাল দেব, তারকনাথ পালিত, হৃপেন্ত্রচন্্র বন্ধ, স্থরেন্্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) 
কুন্থমকুমারী, ভাত্রাস্থদ্দরী, তিনকড়ি দাসী, প্রমদাস্থন্দরী, লীলাবতী প্রভৃতি 
অভিনেতৃবর্গ। 

ক্লাজিক থিয়েটার : অমরেন্্রনাথ দত্ত ক্লাসিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন 
১৮৯৭ থ্রীষ্টাধে। যদিও গিরিশচন্দ্র নলদময়ন্তী দিয়ে ক্লাসিক থিয়েটার যাত্র 
শুরু করেছিল কিন্তু তার যথার্থ জনপ্রিয়তা শুরু হয় ক্ষীরোদপ্রমাদের “আলিবাবা 
প্রযোজনার মাধ্যমে । অতঃপর ১৯১০ খ্রীষ্টা পর্বস্ত ক্লাসিক থিয়েটার চলেছিল। 
এ সময় সীমার মধ্যে প্রীয় আঠাশখীনি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে 
ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনয় করেছেন অধোরনাঁথ পাঠক, অপরেশচন্তর মুখোপাধ্যায়, 
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, চুনিলাল দেব, নীলমাধব চক্রবর্তা, বৃপেন্ত্রচন্র 
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বনু, মনোমোহন গোস্বামী, হ্থরেক্জানাথ ঘোষ ( দানিবাবু ), কৃম্বমকুমারী, গোলাপ- 
স্থনারী, তাবাহুজ্জরী, তিনকড়ি দাসী, হরিস্থন্দরী (ক্র্যাকি ) প্রসৃতি আরও 
অনেকে। 

গেইটি থিয়েটার : অভিনেতা নীলমাধব চক্রবর্তা ষ্টার থিয়েটার 
পরিত্যাগ করে বীণ। রঙ্গমঞ্চে সিটি থিয়েটার চালাতে থাকেন। বছর পাঁচেক 
পর সিটি থিয়েটার উঠে গেলে বীণ! রঙ্গমঞ্চে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে গেইটি বিয়েটার 
প্রতিষ্ঠিত হয়। অবগত গেইটি থিয়েটার অল্লদিন স্থায়ী হয়েছিল। সম্ভবত সেই 
বছরের গেইটির বিলুণ্ধি ঘটে । শ্বন্নস্থায়ী এই থিয়েটারে মকবে নিতাই, প্রলয়ঙ্করী, 
নৈরাকার প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয়। ্টারে তখন শ্রীবৃদ্ধি” নামে একটি নাটক 
অভিনীত হয়েছিল। প্রলয়ঙ্করী নাটকটি তারই অন্্সরণে লেখা । 


গ্র্যাণ্ড থিয়েটার : ক্লাসিক থিয়েটার ছেড়ে এসে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত গ্র্যাণ্ড 
থিয়েটার খুলেছিলেন ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে । তার সক্ষে ছিলেন চুনিলাল দেব। ৬ইমে 
মনোমোহন গোম্বামীর পর্থীরাঁজ নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে গ্র্যাণ্ড থিয়েটার যাত্রা 
শুরু করেছিল। অবশ্ত এ থিয়েটায় বেশিদিন চলে নি। এ বছরই ২ শে 
অক্টোবর প্রতিফল? অভিনয়ের পর গ্র্যাণ্ড বন্ধ হয়ে যাঁয়। গোঁট! পাঁচেক নাটক 
গ্র্যাণ্ড থিয়েটার মঞ্চস্থ করেছিল । 


ন্যাশনাল থিয়েটার £ ন্যাশনাল থিয়েটারের মাধ্যমেই বাঙলাদেশে 
সাধারণ রঙ্গালয়ের ুত্রপাত হয় । ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্বের ৭ই ডিসেম্বর জোড়া্সীকোয় 
সান্ন্যাল বাড়ীতে নীলদর্পন নাট্যাভিনয় দিয়ে হ্যাশনাল থিয়েটার যাত্র! শুরু করে। 
এ অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অধে শুশেখর মুস্তফী, অমৃতলাল বন্, নগেন্দ্রন্দ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল স্থর, ধর্মদাস স্থর প্রভৃতি 
নাট্জগতের বিখ্যাত ব্যক্তিগণ । গিরিশচন্্র এ অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন 
না। তিনি ন্থাশনালে যোগ দিয়েছিলেন কষ্ণকুমারী প্রযোজনাব সময়। তিনি 
ভীমসিংহ দেজেছিলেন। অতঃপর ন্যাশনাল থিয়েটার গ্রেট ন্তাশানাল, গ্রযা 
ম্তাশনাল প্রভৃতি নামের মাধ্যমে দীর্ঘদিন টিকে ছিল। অবশ্ঠ বিভিন্ন দল বিভিন্ন 
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সময়ে এ ধরনের নাম নিয়ে নাটা প্রযোজনা করেছিল। ১৯১৪ গ্রীষ্টাব্েও দেখা 
যাচ্ছে গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল নামে একটি সম্প্রদায় অভিনয় করছে; ৩*শে জুলাই 
নুযেনু বন্থ্র 'লাল। গোলোকচাদ' অভিনীত হচ্ছে । 


 পারশী থিয়েটার :. কলকাতায় পারশী থিয়েটারের ইতিহাস 
কৌতুহলোদ্দীপক। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে পারসী থিয়েটার প্রতিষ্িত হয়ে প্রায় ১৯৪ 
্র্টাব্দ পর্যস্ত ধারাবাছিক ভাবে বন নাটক প্রযোজিত হয়েছিল। বিশেষজ্ঞের 
মতে, পারসী থিয়েটার নাম পরিবর্তন করে মুনলাইট থিয়েটার নামে ১৯৯৯ সন 
পর্যন্ত চালু ছিল। পারসী থিয়েটারের এই স্থদীর্ঘ ইতিহাসকে এঁতিহা সিকগণ 
কয়েকটি বিশেষ পর্বে ভাগ করে নিদিষ্ট নামকরণ করেছেন। এ সকল পর্বের 
মধ্যে প্রধান হুল বেতার যুগ ( ১৮৮৬--১৯১৫ )। পারসী থিয়েটারের প্রধানতম 
নাট্যকার ছিলেন আগ! অশ্রু কাঁশীরা । ১৯৯* থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পারসী 
থিয়েটারে প্রযোজিত হয়েছিল “সফেদ খুন” “টসদে হুবস্ত “শহীদে নাজ, প্রস্তুতি 
নাটক। ১৯১০ থেকে ১৯১৬ হরীপ্রাব্দের মধ্যে প্রযোজিত হয়েছিল 'খুবস্থরত বলা 
সিলব্র কিং, ইনুদী ক! লেড়কী, স্থরুধাস, বনদদেবী, শামে জবানী প্রভৃতি নাটক । 
[মন্তব্য ঃ পরবর্তী নাটকগুলোর কথ! উল্লিখিত হল না, কেননা ধনঞয় মুখোপাধ্যায় 
মোটামুটি এ সময় পর্যন্তই বঙ্গীয় নাট্যশীলার আলোচন! সীমাবদ্ধ রেখেছেন। ] 


বেঙ্গল থিয়েটার : বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা শরৎচন্দ্র ঘোষ। ইনি 
ছিলেন বিখ্যাত ধনী আস্ততোষ দেবের (সাতুবাবু ) দৌহিত্র। শরৎচন্ত্র নিজে 
স্থক্ষ অভিনেতা ছিলেন । ১৮৭৩ খ্রষ্টান্ছে বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্িত্ত হয়েছিল। 
বঙ্গদেশে বেঙ্গল থিয়েটারই সর্বপ্রথম স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের অধিকারী হয়েছিল। এক্স 
পূর্ববর্তী ন্যাশনাল থিয়েটারের :কোন স্থায়ী মঞ্চ ছিল না। মাইকেল মধুদ্দন দত্তের 
পরামর্শে বেঙ্গল থিয়েটারে সর্বপ্রথম স্বীভূমিকায় অভিনয়ের জন্য স্ত্রী অভিনেত্রী 
নেওয়। হয়। এলোকেশাঁ, গোলাপহুন্দবী ( স্থকুমারী দত্ত), জগত্তারিনী ও শ্যামা 
এ চারজন অভিনেত্রী মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্জে যোগদান 
করেছিলেন। বেঙ্গল থিক্লে্টারের অনুরোধেই মধুক্দন বহু বছর পরে আবার 


১৪৪ | বঙ্গীয় নাট্যশাল! 


ছুটি নাটক লিখতে সুরু করেছিলেন এদের মধ্যে মায়াকানন বেঙ্গল থিয়েটাবে 
অভিনীত হয়েছিল। অপর নাটক «বিষ না ধনুণ্তণ” সম্ভবত সমা হয় নি। 
১৮৭৩ খ্রীষ্টাৰ থেকে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্ব পর্যস্ত বেঙ্গল থিয়েটারে শতাধিক নাটক 
অভিনীত হয়েছিল। অবনত ১০৯০ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটার রয়েল বেঙ্গল 
থিয়েটার নাম প্রাঞ্ হয়। প্রিনস আলবার্ট ভিউ্টরের সম্বর্ধনার জন্য বেঙ্গল থিয়েটার 
গড়ের মাঠে "শকুস্তলা” নাটকের নির্বাচিত দৃশ্য অভিনয় করে উক্ত নাম লাভ করে 
ছিল। ১৮৭৬ ্রীষ্টাব্ধে বেঙ্গল থিয়েটারের পাক] বাড়ী তৈরী হয়েছিল। বিভিন্ন 
সময়ে বেল থিয়েটারে অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অমুতলাল বন্থু, কিরণচন্জর. 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কুবিহারী বন্ধ, গিরীশচন্দ্র ঘোষ (ন্তাদাডু), ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 
নৃপেন্দর চন্দ্র বৃহ, প্রবৌধচন্ত্র ঘোষ, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, মহেন্্লাল বন্থ্‌, 
শরৎচন্দ্র ঘোষ, এলোকেশী, কাদদ্ছিনী, গোলাপ, জগত্ারিনী, বনবিহারিনী, 
বিনোদিনী, যাছুমনি গ্রভৃতি আরও অনেকে । 

মিনার্ভ। থিয়েটার £ মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৯২ খ্রীষ্টান । 
গ্রস্নকূমার ঠাকুরের দৌহিত্র নাগেন্জ ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় গিরিশচন্দ্র 
ঘোষ মিনার্ভ৷ থিয়েটার খুলেছিলেন । এ থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ছিলেন নাগেন্জর 
ভূষণ। ২৮ জানুয়ারী ১৮৯০ লন গিরিশচন্দ্র অনুদিত ম্যাকবেখ নাটক প্রযোজনার 
মাধ্যমে মিনার্ভার উদ্বোধন হয়। অতঃপর নানা পরিবর্তন ও উত্থান পতনের 
মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মিনার্ডা থিয়েটার এখনও জীবিত। ১৮৯৩ গ্রীষ্টাব্ 
থেকে ১৯১৭ ্ীষ্টাব্ধের মধ্যে প্রায় পঁচাত্তরটি নাটক এখানে অভিনীত হয়। এ 
কালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে মিনার্ভার ম্বত্বাধিকারী ছিলেন নাগেন্দ্র ভূষণ, শ্রীপুরের 
জঙ্ষিদীব নরেজ্জ সরকার, অমবেন্দ্র নাথ দত্ত, চুনিলাল দেব প্রভৃতি । বিভিন্ন সময়ে 
মিনার্ভার সঙ্গে অভিনয়ে যুক্ত ছিলেন অঘোরনাথ পাঠক, অর্ধেনদুশেখর মুস্তফী, 
কুমুদ সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, তারক পালিত, মনোমোহন গোস্বামী, সরেজনাথ 
ঘোষ (দানিবাবু), কিরণবালাঁ, কুস্থমকুমারী, তারাস্থন্দব্ী, তিনকড়ি দাসী, 
বিষাদ কুন্থম, সরোজিনী প্রভৃতি আরও অনেক অভিনেতা! ও অভিনেত্রী । 
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টার থিয়েটার : ইার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৮৩ খ্রীষ্টান্ধে । এ 
থিয়েটার প্রতিষ্ঠার মূলে অভিনেত্রী বিনোদিনীর ত্যাগ স্বীকার ইতিহাস হয়ে 
আছে। ষ্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ছিলেন গুরমৃথ রায়। তাঁর ইচ্ছ! ছিল 
থিয়েটারের নাম হবে “বি-থিয়েটার*--বিনোদিনীর নাঁমে। কিন্তু বিনোদিনীর 
কিছু সহকর্মীর চক্রান্তে তা সম্ভব হম নি। ষ্টার থিয়েটারের বিভিন্ন ভার ছিল 
যথাক্রমে-_অধ্যক্ষ ও শিক্ষক-গিরিশচন্দ্র ঘোষ, স্টেজ ম্যানেজার-__জহুরলাল ধর, 
সহকারী ছ্েজ ম্যানেজার--দান্চবণ নিয়োগী, সঙ্গীত শিক্ষক-_বেনীমাধব 
অধিকারী এবং কোধাধ্যক্ষ-_হুরি প্রসাদ বস্থ । বিডন স্ত্রীটে এ থিয়েটার অবস্থিত 
ছিল। ১৮৮৩ থেকে ১৮৮৭ সনের মধ্যে ্রার থিয়েটারে প্রায় সতেরে। খানি নাটক 
অভিনীত হয় । এরপর বিডন খ্্রাটের ষ্টার থিয়েটার উঠে যায়। স্থাপিত হয় 
হাঁতিবাগানের ষ্টার থিয়েটার । এই ষ্টার থিয়েটার মূলত অভিনেতাদের উদ্যোগে 
এবং গিরিশচন্দ্রের সাহায্যে প্রতিষঠিত হয়েছিল। বন্থ উত্থান পতন ও হাতবদদলের 
পরেও হাতিবাগানের টার ধিয়েটার এখনে| টিকে আছে । ১৮৮৭ থেকে ১৯১০ 
্রীষ্টাবের মধ্যে ষ্টার থিয়েটারে প্রায় সত্তরখানি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। বিভিন্ন 
সময়ে এ মঞ্চের সঙ্গে অভিনয়ে যুক্ত ছিলেন অধোরনাথ পাঠক, অমরেন্জনাথ দত্ত, 
অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বস্থ, অমৃতলনাল মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ মিক্স, 
কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নীলমাধব চক্রবর্তী, প্রবোধচন্তর ঘোষ, 
মধুানাথ চট্টোপাধ্যায়, মহেন্্নাথ চৌধুরী, বাঁমলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থরেন্নাথ 
ফোষ ( দানিবাবু ), স্ুরেন্দ্রনাথ হিজর, ক্ষেত্রমণি, কাদদ্থিনী, কিরণবালা, গঙ্গামণি, 
তারাস্মন্দরী, প্রমদান্থন্দরী, বনবিহারিনী, বিনোদিনী, বিষাদকুহ্ছম, ভূষণ কুমারী 
প্রভৃতি আরও অনেকে । 


ও 


প্রসঙ্গ : অভিনেত অভিনেত্রী 
ব্মান গ্রন্থে গ্রসঙ্গত যে সকল অভিনেতা-অভিনেত্রীব নাম উল্লিখিত হয়েছে 


এখানে তাবু একটি তালিক1 দেওয়া হল £ 


অটলবিহারী সেন 
অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 
অতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 
অনুকূল বটব্যাল 
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
অমৃতলাল বন্ধ 
অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ( বেলবাবু) 
অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী 
অহীন্দ্রনাথ দে 
উপেন্দ্রনাথ মিজ্ঞ 
কাতিকচন্জর দে 
কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
কাশনাথ চট্টোপাধ্যায় 
কুগ্ধবিহারী চট্োপাধ্যায় 
ক্ষেত&্রনাথ মি 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্তী 
ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় 
তারকনাথ পালিত 
নগেজ্জনাথ ঘোষ 


নগেজনাথ বস 

নিখিলেন্দ্র কু দেব 
নীলমণি ঘোষ 

বৃপেন্দ্রনাথ বন 

পূর্ণচন্দ্র ঘোষ 

প্রবোধচন্জ্র ঘোষ 

প্রিয়নাথ ঘোষ 

মতিলাল স্থর 

মনোমোহন গোম্বামী 
মন্মথনাথ পাল ( হাছুবাবু ) 
মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল 
মহেন্দ্রলাল বন্থ 

মহেল্দ্রনাথ মণ্ডল 

শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
্যামাচরণ কু 

স্থুরেজ্জনাথ ঘোষ ( দানিবাৰু ) 
হীরালাল চক্রবর্তী 
এলোকেশী 

কিরণ 

ক্ষেত্রমণি 


গঙ্গামণি 
চপল 
ছোটবাণী 
প্রকাশমাণ 


ব্নবিহারনী 
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বিনোদিনী 
ভবতারিনী 
ভূষণ কুমারী 


স্থকুমারী দত্ত 
স্থশীল৷ বাল! 
হেন 


আলোচনা এক 


নাট্যসাহিত্যের সমালোচনায় ধন্গয়ের “বজীয় নাট্যশ।ল।' 

ধনগুয়বাবুর বইটির লক্ষ্য সমকালের থিয়েটারের সামগ্রিক মূল্যায়ন । 
প্রয়োগের দৃষ্টিকোন থেকেই গোটা! ব্যাপারটা তিনি দেখতে চেয়েছেন। সাহিত্য- 
হিসেবে নাটকের বিচার তারই অচ্ছেছ্চ অঙ্গরূপে এসেছে । বীতিমত নাঁটা- 
সাহিত্যের সমালোচনা করতে তিনি বসেন নি। কিন্ত প্রয়োগের উপাদান 
হিসেবে "পুস্তক নির্বাচন” শীর্ষক অধ্যায়টি প্রথমেই সংযোৌজিত। এই সুজ্রই 
সমকালীন নাটকের গুণদোষাদি বিষয়ে সমালোচনায় তাকে প্রবৃত্ত হতে হয়েছে। 
তার আগে 'অব্তরণিকা” অংশেও কিছু প্রাসঙ্গিক মন্তব্য স্থান পেয়েছে । 

“অবতরণিকা”য় বাংলা নাটকের পুরানো ইতিহাস বিষয়ে যে ছু চারটি তথ্য 
আছে তাতে সঙ্গত কারণেই কিছু ভ্রান্তি-ক্রটি-অপূর্ণতা আছে। অনেক কথা 
পরে আবিষ্কৃত হয়েছে । কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হ'ল লেখকের ছুটি অন্রাস্ত পর্ধবেক্ষণ -_ 

১. নাট্যশালার বিকাশের সঙ্গে নাট্যসাহিত্যের উন্নতি জড়িত। 
নাটকীয় রুচি নাট্যশালাদ্াবা নিয়ন্ত্রিত। যে দেশে লে-রুচি অমাঙ্িত 
সেখানে নাট্যসাহিত্যের দুর্দশা ঘটতে বাধ্য । বাংলা নাটক প্রসঙ্গে 
পরবর্তী অধ্যায়ে লেখক একথা গ্রমাণও করেছেন। 

২, বাংলা! সাহিত্যের ভাগারে “নাটক অংশটির তুলনা- 
মূলক অতি ছূর্বল্তা। 'ধাহারা বাঙ্গলা লাহিত্যের উন্নতি ও পুষ্টি 
কামন। করিয়! থাকেন, তীহাদের অনেকেরই মতে বর্তমান বাঙ্গাল। 
নাট্যসাহিত্যের আলোচনা একটু বিশেষ-ভাবে কড়া হাতে কর! 
আবশ্যক হইতেছে; কারণ বাঙ্গালা সাহিত্যের এই অংশে আবর্জনার 
পণিষাণ বড় বেশী হইয়। পড়িয়াছে । 

বাংল মঞ্চের সংখ্যাবৃদ্ধি, পেশাদারী রঙ্গমঞ্চগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা, 
নিয়মিত অভিনয়, নতুনত্বস্ষ্টর তাগিদ এই সব মিলে নাটকরচনার প্রাচুধ 
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ঘটিয়েছে এই কালসীমায়। জনমনে প্রভাব বেড়েছে তার । যার জন্ত সাহিতোর 
অনেক বিশেষজ্ঞ এঁতিহাঁসিক বাংল নাট্যধারায় একে গৌরবের কাল বলে 
অভিহিত করেছেন। দেখা যাচ্ছে সমকালীন লেখক ধনপ্তয় এ-বিষয়ে মোহমুক্ত 
ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে অনেক নাটক এই পর্বে লেখ! হয়েছে এবং তার 
অনেকগুলিকেই আবর্জনা বলে ধিক্কার দিয়েছেন ধনগয় মুখোপাধ/।য়। 
পুস্তক নির্বাচন+এর আলোচনা করতে গিয়ে লেখক দর্শক-কুচির দোহাই 
পারার প্রবণতাকে একেবারে নন্তাৎ করেছেন। দর্শকর্দেয় রুচি নাট্যশালা ও 
নাট্যকারের! মিলে তৈরি কবে থাকেন। তাই ব্দলাতেও পাবেন। কিন্ত 
মে চেষ্টা দূরের কথা, মঞ্চ সংশ্লিষ্ট নাট্যকারেরাই ক্রমিক চেষ্টায় মেই রুচিকে 
অমাজিত স্থুপ ও লঘু করে তুলেছেন । 
এই সময়ের নাটকগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য বিষয়ে ধনগ্য়বাবুর বক্তব্যের সার-- 
১. অতি মাত্রায় অগ্ভুকরণ প্রবণতা । কোনে নাটকের কোনে। 
প্রসঙ্গ চবিত্রপরিকল্পনা, কোনো ঢের দৃশ্ঠবিশেষ জনপ্রিয় হ'লে বা 
জনপ্রিয় হয়েছে বলে নাট্যকার ও মধযাধ্যক্ষ মনে করলে তার অনুকরণ 
ও পুনরাবৃত্তি। 
২, নিয় রুচির সংলাপ, আচবুণ, গানের সংযোজন ঘটিয়ে বিশেষ 
শ্রেণীর দর্শকের মনোরগুন-সাধন। 
ও. নাটকে নৃতাগীতের বাহুল্য । প্রসঙ্গের সঙ্গে, রসের লঙ্গে 
কোনে। যোগ ব! সঙ্গতি আছে কিন! সে বিষয়ে চিত্ত'মাত না করা । 
৪. ভাব গম্ভীর রচনা ও গাঢ় নাট্য রসের গ্রন্থি অনাগ্রহ। এ 
জাতায় গ্রন্থের সংখ্যাল্পতা। 
৫, স্বধু “মজা, করার উদ্দেশে চরিব্রপরিকল্পনায় স্বাভাবিকতা 
ও সঙ্গতি বর্জন. শুধু দর্শক মনোরঞনের জন্য অবান্তর দৃশ্য বা দৃষ্ঠাংশ 
যোজনা 
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৬. বুচনায় বিপরীত রসের সমাবেশ ঘটানো । লেখকের 
ভাবায় “সংস্কৃত সাহিত্যে নাটকের বসবিচার-স্থলে লিখিত আছে, করুণ 
বসের বিরোধী হান্তরস, আর শাস্ত রসের বিন্োধী ভয়ানক বস। 
এখনকার নাটককারের1] একথাটার প্রতি মোটেই লক্ষ্য রাখেন ন1।"** 
কাব্যের আস্থায়ী বসের সহিত স্চারী রসের বিরোধ না ঘটে, ইহাই 
নির্দেশ কর! অলঙ্কাব-শান্ত্রের'এ বিধানের ফলিতার্থ । 

৭. বিলিফের নাম করে গম্ভীর ভাবের ক্রমরক্ষা! না করার অত্তি- 
প্রকট প্রবণতা | 

হাশ্তরসের বাড়াবাড়ি নিয়ে লেখকের তীব্র মন্তব্য সমকালের নাটকে প্রকাশিত 
'অতি স্থুল, অপ্রয়োজনীয়, বুদ্ধিবৃত্তিয় সঙ্গে নিঃসম্পর্ক হান্তর কথ! মনে রেখেই 
বুঝতে হবে। | 

ধনগ্ুয় মুখোপাধ্যায়ের এই বস্তনিষ্ঠ পর্ববেক্ষণ, সেকালের নাটকের মুখ্য ব্যাধি 
গুলিকে যথাযথ নির্দেশ করেছে । 

প্রধান নাট্যকারদের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের কথাই সব চেয়ে বেশি উল্লেখ করা৷ 
হয়েছে। গিরিশবাবুব নাটক সম্পর্কে উপরে উল্লিখিত প্রায় লব ক্রটিগুলির কথা 
তীব্রভাবে লেখক উদ্দাহরণ সহ দেখিয়েছেন । এমন কি এর অনেকগুলি ধোষাবহু 
প্রবণতার উৎসরূপে সমকালীন নাটক ও মঞ্চের সর্বাধিক প্রভাবশীল ব্যক্তিত্ 
হিসেবে তাঁকে তিনি দ্ায়ীও করেছেন। তার 'পূর্ণচন্র» 'জনা” 'প্রফুল্প”, বিলিদান+, 
“হারানিধি', 'লিরাজদ্দৌলা” প্রভৃতি নাটক থেকে এই বক্তব্যের সমর্থক উদ্দাহরণ 
দেওয়! হয়েছে । যদিও প্রফুল্প' 'বলিদান' 'হীরানিধি”কে তিনি ঘটনা বৈচিত্র্ে 
পূর্ণ এবং মর্মম্পর্শী বলেছেন, “সিরাজউন্দৌলা'-'বলিদান'-প্রফুক্প'কে বলেছেন 
মনোজ নাটক, সিরাজউদ্দৌলাকে আর একবার বলেছেন উচ্চাঙ্গের নাটক, কিন্ত 
এদের মধ্যেও অতি মাত্রার গ্রাম্যকল্পনা, অকারণ অন্ুকরুণপ্রিফতা, স্থল রুচির 
সঙ্গীত সঙ্গাবেশ, অপ্রয়োজনীয় দৃশ্ঠযোজনা, চবিক্র-সঙ্গতির অভাব প্রভৃতি লক্ষ্য 
করেছেন। দীনবন্ধুর ব্যর্থ অস্থকরণের জন্য গিরিশচন্দ্রকে.তিনি নিন্দা করেছেন । 
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দেখা যায় লেখক এই সব নাটকের ক্ষেত্রে একটু ছিধাগ্রন্ত ছিলেন। ভাবগাঢ় 
নাটকের একাস্ত অভাবের মধ্যে এদেয় আংশিক গান্তীর্ঘ তাকে উৎপাহী করে 
থাকবে। আর একথাও মেনে নিতে হয় আধুনিক কালেও তীক্ষধী পাঠক 
বলবেন দিরাজদ্দৌলা পরফুল্পতেই মাত্র গিরিশচন্জ বুতর ক্রটি সত্বেও স্বল্প সাফল্য 
লীভ করেছিলেন । ধনঞ্জয় বাবু জন৷ পুরণচন্ত্র গ্রভৃতি তক্তিমূলক নাটক সম্বন্ধে 
আগ্রহ দেখান নি। অথচ এদের জনপ্রিয়তা সেকালে ছিল তুঙ্গে, একালেও 
তক্তিব্যাকুল সমালোচক এদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ । যুক্তিবোধনাশী, উচ্ছাসতরল, 
মধ্যযুগস্থলভ তক্তিরদ বাংল! নাটকের যতটা ক্ষতি করেছিল এবং যন্তট! স্ততিলাত 
করেছিল এমন আর কিছু নয়। এই ঢেউয়ের উপরে ধনপয়ের বিচারবুদ্ধি মাথা 
তুলে বাখতে পেরেছিল এট! কম কৃতিত্বের কথা নয়। 


সক্ষেঙ&ঞ গু 


আলোচনা- দুই 

নাট্য গ্রন্লোগ বিষয়ক গ্রন্থ হিসেবে 'বলীয় নাট্যশালা, 

“বঙ্গীয় নাট্যশালা, গ্রন্থে ধনঞ্থয় মুখোপাধ্যায় যেসব নাটক নিয়ে আলোচনা 
করেছেন তাদের অভিনয় হয়েছিল ১৮৭৪ গ্রীষ্টাব্ষ থেকে ১৯১৭ খ্রীষ্টাবের মধ্যে । 
অবশ্ঠ €সঙ্গত ১৮৭৪-য়ের পূর্ববর্তী কিছু নাটক ও নাটট্য-প্রযোজন! নিয়ে ইতস্তত 
মন্তব্যও রয়েছে । কিন্কু লেখক প্রধানতঃ সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপিত হবার পর 
থেকে যে নাটকগুলো জনপ্রিয়তা পেয়েছিল তাদের মধ্যেই আলোচন! সীম্বাব্্ 
রেখেছেন। এর মধ্যেও আবার নাট্যকার হিসেবে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব কাল 
থেকে বিশ শতাবীর প্রথম দশক পর্যস্ত অভিনীত নাটকগুলো৷ মনোযোগ পেয়েছে 
বেশী। 

সাধারণ বঙ্গালয় স্থাপিত হবার ফলে নাটক রচনা ও প্রযোজনার ক্ষেত্রে 
কিছু গুণগত পরিব্তন এসেছিল। লেখক মে বিষয়ে সচেতন থেকে নাট্য 
প্রযোজনার একটি সামগ্রিক চেহার] ধরতে চেয়েছিলেন। আলোচ্য যুগটি নানা 
কারণে নাট্য সাহিত্যের ইতিহাপে গুরুত্ব পেয়ে থাকে । গিরিশচন্দ্র এযুগের 
অবিসংবাদী অধিনায়ক । শ্রেষ্ঠতম বাঙালী নাট্যকার ও অভিনেতার মর্ধাদা 
তিনি পেয়েছিলেন । তাই এধুগের নাট্য প্রযোঞন। নিয়ে আলোচনা করতে 
গিয়ে লেখক স্বভাবতই গিরিশচন্ত্রকে গুরুত্ব দিয়েছেন সবচাইতে বেশী। কাজেই 
এযুগের নাট্য প্রযোজনার একটি প্রামান্য দলিল হিসেবে বইটির গুরুত্ব রয়েছে । 

নাট্য গ্রযোজনার প্রধান উপাদান ছিলেবে লেখক চারটি বিষয়কে নির্দেশ 
করেছেন-_পুস্তক নির্বাচন, অভিনয় শিক্ষা, পোষাক পরিচ্ছা ও দৃশ্ঠপটার্দি”। 
অবগ্ঠ “অন্ঠান্ত কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়'-ও তিনি ভোলেন নি। এগুলে৷ 


হুল নাচ, গান, অভিনেতৃবর্গ, অভিনয়ের সময়, দর্শক ও সমালোচক । এনব 
বিষয় নিয়েও যথাযোগ্য আলোচন। হয়েছে । 


এখানে একটি কথা মনে রাখা যেতে পারে। নাট্য প্রযোজন। সম্পর্কে 
আমাদের দেশে বর্তমানে যে ধারণা রয়েছে, গিবিশযুগে তা ছিল না। নাট্য 
প্রযোজনায় পরিচালক বা প্রয়োগকর্তার ভূমিকা এবং সামগ্রিক পরিকল্পনার 
গুরুত্ব আজকাল সকলেই হ্বীকার করে থাকেন। এধরনের প্রয়ে'গকর্তা ও 


বঙ্গীয় নাট্যশাল। ১৫৩ 


পরিকল্পনা গিরিশষুগে ছিল না। থাকা সন্ভবও ছিল না। কেন না নাট্য 
প্রযোজনায় প্রয়োগ কতীর প্রয়োজনীয়তার কথা ইয়োরোপেও শ্বীকত হতে 
স্বর করেছে উনিশ শতকের শেষদিক থেকে । বাঙলার সাধারণ রঙ্ালয়ে 
এ বিষয়গুলে! মনোযোগ পেয়েছে শিশিবক্মার ভাছুড়ীব সময় থেকে । বাঙলা 
সাধারণ রঙ্গালয়ে শিশিরকুমারই প্রথম প্রয়ৌোগকর্তা | অবশ্য নাট্য প্রযোজনায় 
প্রয়োগ কততার গুরুত্ব আচার্য ভরতের “নাটশাস্ত্রে' উল্লিখিত হয়েছে । ভরতমুনি 
গ্রয়োগ কর্তার বিবিধ গুণাবলীর বিবরণ দিয়েছেন এবং বিভিন্ন ধরণের প্রয়োগ 
নিয়েও অন্ুপুজ্ষ আলোচনা করেছেন [ নাটাশান্্র ৩৭ অধ্যায় জষ্টব্য ]। 

গিরিশযুগে প্রযোজনার ভার নিতেন একজন নাট শিক্ষক । তিনি মূলতঃ 
অভিনয়ের মহলার তত্বাধধান করতেন ৷ নাট্য প্রযোজনার অগ্ান্ত বিষয় নিয়ে 
তিনি ততট! মাথ! ঘামাঁতেন না। মঞ্চসজ্জা, দৃশ্তপট, পৌষাক-পরিচ্ছদ, নাচ-গান 
প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি লক্ষা রাখতেন। অবশ্থা তীর! হয়ত 
প্রয়োজনে নাট্য শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করতেন, কিন্তু মূলত তাবা মঞ্চের 
স্বত্বীধিকারীর ছারা নিয়ন্ত্রিত হতেন! কতটা পরপ। খরচ কর] হবে, দর্শকর। কি 
চান--কত পয়স! উত্তল হবে-_ প্রধানত এ নব চিন্তাই নাটক মঞ্চস্থ করার সময় 
করা হত। 

এসব কারণে শ্বভাবতই নাট্য প্রযোঞ্গনার অভিনয়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হত 
বেশী। আমাদের আলোচ্য পর্ব সর্বাংশে অভিনয়ের যুগ। এ যুগে ষত বড় বড় 
অভিনেত! একটি নি্দিটি সময় লীমার মধ্যে আবিভূতি হয়েছেন, সম্ভবত পরবর্তা 
কোন যুগে তেমন আর ঘটে নি। গ্রযোগ্জনানন অভিনয় ছাড়াও অন্যান্ত বিষয়ে 
প্রয়োগ কর্তাদের সচেতনতা বেড়েছে পরবর্তীকালে । সাশ্প্রতিককালের নাট্য 
গ্রযোঞ্জনায় অভিনয় একটি আবশ্যকীয় উপা দান, গ্রধানতম নয় । 

ধনঞ্জর মুখোপাধ্যায়ের লেখ পঞ্ডে বোঝ যায়, অভিনয়ের দিকে বেশী নজর 
দিতে গিয়ে নাট্য প্রযোঞ্জনার অন্ঠান্ত বিষগগুলো কিভাবে অবহেগিত হত। 
ফলে সামগ্রিকভাবে প্রযোকনাও হুর্বল হয়ে অভিনয়কে প্রত্যাঘথাত করত । এতে 
ক্ষতিগ্রস্ত হত বঙ্গালয় । 


১৫৪ বঙ্গীয় নাট্যশাল৷ 


আলোচ্য পর্বে নাট্যজগতের প্রধান পুরুষ হিসেবে গিরিশচন্ত্রকে 
সবচাইতে বেশী সমালোচনা করেছেন লেখক । নাট্য শিক্ষকতার ক্ষেয্ে অধেন্দু 
শেখবের তুলনায় গিরিশচন্দ্র তত পারদর্শী ছিলেন না, একথা! তিনি নিথিধায় 
জানিয়েছেন। ধনগয় মুখোপাধ্যায় যদি অর্ধেনু পুত্র ব্যোমকেশ মৃন্তফীর ছদ্ধ নাম 
হয় তাহলে এ বিশ্লেষণ পক্ষপাঁত দুষ্ট মনে হতে পারে। কিন্কু লেখকের মন্তব্য 
অসমীচিন নয় । কেন না সমকালীন অন্যান্য কিছু প্রখ্যাত অভিনেতা! ও 
অভিনেত্রী নিজেদের অভিজ্ঞতার নিরিখে অর্ধেদদুশেখরকেই শ্রেষ্ঠতর নাট্যশিক্ষক 
বলে নির্দেশ করেছেন । এ প্রসঙ্গে বিনোদিনী দাসী ও অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
অভিমত ম্মরণ কর! যেতে পায়। তাছাড়া, 1৪06 ০£ 0805 588 
ছিসেবে গিরিশচন্্রই রঙ্গীলয়ের উৎকর্ষ অপকর্ষের জঙন্গ মূলত দায়ী হবেন, এটাই 
স্বাভাবিক। ৃ 

সাধারণ বঙ্গালয়ের সৌভাগ্য, ভার সঙ্গে জড়িত কিছু অভিনেতা অভিনেত্রী 
উত্তরকালে কিছু ম্মতিচারণ করেছেন। এ সব লেখার মাধ্যমে লেখকদের 
সমকালীন নাট্যজগৎ সম্পর্কে বন্থ বিষয় জান! যায়। কিন্তু লেখাগুলো বিবৃতি 
মূলক হওয়ায় প্রধানত বিশেষ বিশেষ ঘটনা গুরুত্ব পেয়েছে। নাট্য প্রযোজনার 


সামগ্রিক চেহার! তাতে ততট। পরিষ্কার ফুটে ওঠে নি। ধনঞয় মুখোপাধ্যায়ের 
লেখ সে অতাব মোচন করেছে। সে হিসেবে “বঙ্গীয় নাট্যশালা'' শ্বৃতিচারণ 
মূলক রচনাগুলোর পরিপৃয্ুক বলে গণ্য হতে পারে। 

নাট্য প্রয়োগ-বিজ্ঞান বিষয় খুব বেশী বই বাঙলায় লেখা হয়নি । যাও বা 
হয়েছে প্রায় সবই সাম্প্রতিক কালে। প্রয়োগ কলাকে স্থষ্ঠ করতে গেলে কোন্‌ 
কোন্‌ বিষয়ের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন সে সম্পর্কে আধুনিক ভাত্বিকেরা 
ওয়াকিবহাল । ধনগয় মুখোপাধ্যায় “রঙ্গীয় নাট্যশালা? প্রয়োগ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ 
নয় । তা সত্বেও গ্রয়োগকলার প্রধান উপাদীন নিয়ে বাঙুলায় আলোচনার হজ্জ 
পাত হয়েছে এই গ্রন্থে। এর অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রবন্ধ বিশ্লেষণ করে প্রয়োগ 
বিজ্ঞানের কিছু সাধারণ ত্র নিধণারণ করা যেতে পারে। নে শুজগুলো আধুনিক 
তাত্বিকদের কাছেও সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হবে সন্দেহ নেই! 


-বিষু বন 


